সথম-প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৫৭ 


প্রকাশক : অরুণাভ সেনগুপ্ত 
ফ্লাট নং বি-১১ 
৩১'হরিনাথ দে রোড । কলকাতা ৯ 


প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী 


মুদ্রাকর: নেপখলচজ্দ ঘোষ 
বঙ্গবাণী ্িন্টার । ৯৪-এ কারবাল। ট্যাঙ্ক লেন । কলক্াত1 ৬ 


শুদ্ধ কবি প্যারীমোহন 


্বর্গত প্যারীমোহন সেনগ-প্ত ছিলেন আমা 'পিন্তবম্ধ:। উপরন্তু তাঁর সহকমর। 
কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে আমার পিতদেব ইংরেজি পড়াতেন, আর প্যারীমোহন 
ছিলেন বাংলার অধ্যাপক । ছোটবেলা থেকেই তাঁকে চিনি । আমরা তাঁকে কাকা- 
বাব বলতম । ম্যাট্রিক পাশ করে খন বঙ্গবাসী কলেজের আই. এ. ক্লাসে ভার্ত 
হুই, তখন তাঁর কাছে বাংলার পাঠ নেবার সৌভাগ্য হয়। প্রধানত 'তাঁন কবিতাই 
পড়াতেন । অক্ষয় বড়ালের “মানব-বন্দনা” কবিতাটি যে তান কত যত্ব করে 
পাঁডয়োছিলেন, এবং কত 'দিক থেকে বূঝিয়ে বলোছলেন ওই কাবিতার বন্তব্য, সেটা 
আজও ভাঁলান। নিজে ছিলেন শান্তগান কবি। সম্ভবত সেই কারণেই কবিতার যা 
মর্মবাণী, তা নি্কাশন করা ও অন্যদের বুঝিয়ে বলা তাঁর পক্ষে কঠিন হত না। 
তাঁর ক্লাস করা ও কাঁবতাশীবষয়ে তাঁর কথা শোনা সেই ছাত্রজীবনে আমার এক 
মস্ত আনন্দের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। 

আমিও যে একটু-মাধটু কাবিতা লিখবার চেষ্টা করি, এটা জানবার পরে তিনি 
নিজে একদিন আমাদের কলকাতার বাসাবাড়িতে এসে তাঁর অনূদিত “মেঘদূত'এর 
একাট কাপ উপহার দিয়ে যান । সংস্কতের উচ্চারণ-পদ্ধাত আর বাংলার উচ্চারণ- 
পদ্ধাত এক নয়। ফলে, সংস্কৃত মন্দাক্রাম্তা ছন্দকে বাংলায় ঢালাই করা আঁত 
কঠিন ব্যাপার, অসম্ভব বললেও অত্যান্ত করা হয় না। সম্ভবত সেই কারণেই 
প্যারীমোহন শরণ নিয়েছিলেন সাত-মান্রার কলাবংত্তের । (এ ষখনকার কথা বলছি, 
কলাবত্তকে তখন মান্রা-ব্ধ বলা হত। ) তাতে এক দিকে যেমন মন্দাক্লাপ্তার 
আন্দাজ অনেকটাই মেলে, অন্য দিকে তেমন অন.বাদও হয়ে ওঠে যংপরোনাস্তি 
স্বচ্ছদ্দ ও সাবলীল । সম্ভবত এই সাবলীলতার কারণেই প্যারীমোহনের 
“মেঘদূত" আমার আদ্যম্ত মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। 

অনুবাদ ছাড়া তাঁর মূল কাঁবতাও তখন অনেক পড়েছি । “নেঘদূত' তো 
উপহার হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল, 'অরুণিমা” ও “কোজাগরাঁ' সংগ্রহ করি নিজে 
নিজে উদ্যোগী হয়ে। প্যারমোহনের কবিসত্তার সথ্গে আমার পরিচয় ভাতে 
আরও ঘাঁনণ্ঠ হয় । বুঝতে পারি, তান একজন সাঁত্যকারের শুদ্ধ কবি। 

শৈশবে ও প্রথম-যৌবনে যে এই শুদ্ধ কবির সান্ধ্য পেয়েছিলম, একে 
আগার বিরাট ভাগ্য বলে মানি। তাঁর কাব্যগ্রদ্থগ্ীল যে আবার নূতন করে 
প্রকাশিত হতে চলেছে, এটা ভাগ্যের কথা কাব্যানুরাগাঁ পার্ক, ্মাজের পক্ষে । 
কাঁবপনত্ শ্রীমরহণাভ সেনগ্যপ্ত তাঁর ম্বর্গত িতৃদেবের ্ন্থগদালকে প্রকাশ করবার 
ষে উদ্যোগ নিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই । 


সুচী 
অকব্ু ণিম। 


এবষয় 

ভারত-মগ্গল (গান) €( নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) : ১০ 
পলাতক € ভারতন, কার্তক ১৩২৯) : ১৮ 
ইশ্দ্র-ধন- (মঙ্মবাণশ, ৯ কার্ভক ১৩২২ 7 : ৯১ 
পাগলা (প্রবাস, আষাঢ় ১৩২৪) : ২২ 
বাদল-ভাঙা রাতে (প্রবাসী, আবঘাঢ় ১৩২৬ ) : ২৩ 
অসশমে দান (গান ) : ২৪ 

একা (প্রবাস, ভা ১৩২৪ ) : ২ 

অন্পর্ণ মিলন : ২৬ 

শান্তর ভাক : ৬ 

ডুবন্ত বাব : ২ 

সাহ্ত্য-দেবতা - ২৮ 

1িরে-পাওয়া (প্রবাস।, চৈত্র ১৩২৫ ) : ৩০ 


ঝরা পাতার গান (ভারত, ফাজ্গুন ১৩২ । : ৩১ 
অজানার আয়োজন € প্রবাসী, ক্যার্ভক ১৩২৬ ) : ৩৩ 
শরৎ-প্রভাত : ৩৩ 

ণবাবরহে : ৩৫ 


বজনা ও প্রভাত : ৩৬ 

আমার প্রেম : ৩৬ 

ফাগুনের কুহু : ৩৭ 

বর্বা সম্ধ্যাযস (গান ) : ৩৮ 

সন্গীহশন পাতা ও দুরল্ত হাওয়া : ৩৮ 
বধষাঁতশষ : ৩৯ 

বহুস্যময় : ৪০ 

উতল বারষণে (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৭ ) : ৪১৯ 
বন্ধন : ৪৩ ৃ 

রহস্য (প্রবাস, বৈশাখ ১৩২৬): 5৪৩ 
সীমাহারা : ৪9 


কতিত। সমগ্র 


সময় (প্রবাস, বৈশাখ ১৩২৮ ) : 5 
বষাঁমলন ( ভারত. আষাঢ় ১৩২৮): ৪৭ 
আভস্মর : 5৮ 

ব*ব-ীমিলন : ৪০ 

দুপুরে কাকের ডক : 

ব*ব-প্রবেশ : ৫২ 

চরনব।ন প্রেম : &৪ 

দহওখো্খিতা : ৫৫ 

নারশ : ৬ 

মুম.বন্দ : ৬৭ 

বারবাঁণতা : ৬৮ 

চুম্বন : ৫১৯ 

আকাশ ( ভারতবঝ” পোষ ১৩২৮) : ৬০ 
1ব*ব-ক্রোড়ে (প্রবাসী, পোষ ৯৩২৬) : ৬২ 
জ।বন-রূু'প (প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৬) : ৬৩ 
মৃতু-মগ্গল : ৬৪ 

মেঘের সাগর (ভ।রত 7, শ্রাবণ ১৩২৭ ) : ৬৬ 
উদ্দাম জ।বন (প্রবাসা, অগ্রহাযণ ১৩২৭) : ৬৭ 
যুগল £: ৬৮ 

বনের জ্যোৎস্না (ভারত ।॥ ভাদ্র ১৩২৭ ) : ৯০ 
দুঃখ ও কাব্য (প্রবাস, কার্তক ১২২৭) : ৭১৯ 
1নরথক : ৯৯ 

নবাগতা : ২ 

অয? (ভারত, চৈত ১৩২৯) : ৭৩ 

যোষ্ধা : 58 

'চলের ভাক ( ভারত, জ্যৈষ্ঞ ১ ২৯) 2 ৭ 
দেখা ( ভারত, জ্যেক্ঞ ১৩২৯ ) : ৬ 
দ-$খাীবার ( প্রবাসা, জ্যেষ্ঠ ১৯৩২৮) : ৭৯ 
গ্রামের পথ ( প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২৯) : ০৮ 
কব € জন, জ্যৈ্৬ ১৩২৯) : ৮০ 

-সহরে € ভারত), শ্রাবণ ৯৩২৮) : ৮০ 
শ্রাবণ-জ্োৎস্না ( ভারতবধঞ্জ শ্রাৎণ ১৩২৮ ) : ৮১ 


৯১০ 


স্চী 


বিরাটবোধ (প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৮) : ৮২ 
গরাবের দাবী ( ভারতা, বৈশাখ ১৩২৮) : 9৪ 
দেশের ডাক ( কুশদহ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ) : ৮৬ 
শ্রাবণ-বরণ (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৮ ) : ৮৭ 
পাগল বাল ভারতবর্ষ আ'*বন ১৩২৮) : ৮৯ 
সন্ধ্যায় ( প্রবাস, মাঘ ১৩২৮) : ৯১ 

বন্দী বার । নারায়ণ, বৈশ।খ ১৩২৯ : ৯৩ 
স্বাধীন : ৯৮ 

মুল্জিকামী (বিজলী ) ১০২ 

সত্যেন্্-তপণ (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯) : ১০২ 
অতাঁত ভারত (প্রবর্তক, অগ্রহ।য়ণ, ১৩২৯) : ১০৪ 
রামায়ণ ও মহাভারত : ১০৬ 

মা] * ১১০ 

পাণ্ডু ও মাদ্রী : ১১৩ 


কোজাগরা 


কোজাগরণী ( বঙ্গবাণ৭, কাংর্তক ১৩৩৩ ) : ১২১ 

পাতার দোলা ( বঙ্গবাণন, বৈশাখ ১৩৩৩ ) : ১২৩ 
বুদ্ধগয়ার পথে ( বঙ্গবাণ?, অগ্রহায়ণ ১৩৩০) : ৯২৪ 
আলোক-স্তুত | শান্ত; শ্রাবণ ১৩৩২) : ১২৬ 

[বদ্রোহণী কাব মধুস.দন ( প্রবাসী, ফাঙগুন ১৩৩০) : ১২৭ 
প্রয়া-স্মত ( ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩০) : ১২৯ 
শ্রাবণ-মধ্যাহ্ন ( মানসী ও মন্ম“বাণী, আঁম্বন ১৩৩৬ ) : ১৩ 
কৈকেয়ী | প্রবাসী, ফাগুন ১৩৩০) : ১৩৩ 

রাতের বাদল ( প্রবাসী, কাঁত্তক ১৩৩৩ ) : ১৩৯ 

জয় স্বাধীনতা জয় ( প্রবাসী, জ্যৈন্ঠ ১৩৩৪) : ১৪০ 
বাঙ্কমচন্দ্র । প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৫ ) : ১৪২ 

অন্ধকারে (মানসী ও মম্ম“বাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ ) : ১: ৩ 
বাদল-সকাল ( বঙ্গলক্ষম, আযাঢ় ১৩৩৫ ) : ১৪৪ 
রবীন্দ্রনাথ ( পপূ*্প, বৈশাখ ১৩৩৭) : ১৪৫. 
শরং-মধ্যাহ্ছে ( প্রবাস, কার্তক ১৩৩৪) : ১৪৬ 
রণ-সঞ্গীত ( প্রবাসী, ভাদু ১৩৩৪) : ১৪৭ 


৯৯ 


কবিত] সমগ্র 


'দঃখানন্দ ( উদ্বেধন, ফাজ্গুন ১৩৩২) : ১৪৯ 

কণ ( প্রবাস, ভাদ্ু ১৩৩১ ) : ১৪৯ 

শীতের রোদ্রু (প্রবর্তক, মাঘ ১৩৩৪ ) : ১৬৪ 
বাতায়নে ( দশীপকা, শরৎ সংখ্যা, ১৩৩৩ ) : ১৫৪ 
যোবন-বন্দনা : ১৫৫ 

ভারতচন্দ্র (মানসণ ও মম্মবাণ, বৈশাখ ১৩৩৬ 1 : ১৫৫ 
গোৌতমের গৃহত্যাগ (প্রবাসণ? চৈন্ত ১৩৩০ ) : ১৫৭ 
ভাদরে ( বগুগলক্ষমণ, ভাদ্র ১৩৩৫ ) : ১৬২ 

পু্‌র্ষ ও নার ( বগুগলক্ষম ) : ১৬৩ 

বযাঁঁমিলন ( মানসী ও মম্ম“বাণস, ১৩৩৫ ) : ১৬৬ 
মৃত:য-আভষান ( প্রবত্তক, বৈশাখ ১৩৩৯ ) : ১৬৭ 
ধরণশ ( বগুগবাণস, ফাজগুন ১৩৩২) : ৯৬৮ 
নিদাঘ-মধ্যাহ্ন (প্রবর্তক, জ্যৈ্ঠ ১৩৩৬ ) : ১৭২ 
ববান্দ্র বন্দনা (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৪ ) : ১৭২ 

চাঁদের আলোয় ( বগ্গলক্ষমী, কাত্তক ১৩৩) : ১৪৩ 
ভাগলপরের পথে ( ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৩৭ ) : ১৭৪ 
দেশবষ্ধ্‌ চিত্তরঞ্জন (ব্রীদেশবম্ধ, আষাঢ় ১৩৩৮ ) : ১৭৪ 
মারতে হবে ( উত্তরা, মাঘ ১৩৩২) : ১৭৫ 

আমার দেশ ( ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৬ ) : ১৭৮ 
জন্মভূমি ( ভারতবষ” অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ ) : ১৭৯ 
স্বপ্নল্ধা ('বাঁচন্লাঃ মাঘ ১৩৩৫ ) : ১৮০ 

কাল-বৈশার্ী (প্রবাস, যৈশাখ ১৩৩৩ ) : ১৬২ 

হও আগুসার (প্রবর্তক) : ১১৪ 

সগ্তাষ ( বঙ্গবাণশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ ) : ১৮৫ 

জনপথে (দীপিকা, আষাঢ় ১৩৩৪) : ৯৮৭ 
রামেদ্দ্রসূম্দর িবেদী (মানসী ও মর্্মবাণণ, ফাল্গুন ১৩৩৫) : ১৮৯ 
সংশয়প ( যুগান্তর, ১৩২৯) : ১৮৯ | 

মণন্ত দাও ' মাসিক বসুমতাঁ, কার্তক ১৩৩৭ ) : ৯৯৩ 
দেওঘর ( বগ্ুগবাণণ, চৈত্র ১৩৩৩ ) : ১৯৩ 

বাদল-জল ( বঞ্গলক্ষনণ, শ্রাবণ ১৩৩৫ ) : ১৯৭ 
ছল্রপাঁতি শিবাজী ( প্রবাসণ, চৈত্র ১৩৩৩ ) : ১৯৭ 
দপুরে ( দীপিকা? শ্রাবণ*্১৩৩৪ ) : ২০০ 


শক 


১২ 


ঙ ঠ 
ঠ 
রঃ ৯ 


১৩ 
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ভারত-মঙ্গল 
(গান ) 
বল জয় বল জয়, 
বল গৌরবময় জগৎ-জননট ভারত-জননশ জয়, 
| বল জয় বল জয্। 
[তামরাবৃত অজ্ঞান-মৃত জগতে রশ্মিজাল, 
মোহ-বন্ধন-কল-ষ-নাশন কল্যাণভাতভাল, 
মহয়ান 
মহাপ্রাণ, 
বল ভুবন-দুওখদৈন্য-হরণ শোক-অনতাপ-ক্ষয়, 
বল জয় বলজয়। 
দিলীপ রাম ভী্মাজন 1শবাজী প্রতাপজী 
ক্ষত্র-বীষ” রুদ্র শোর্য দুজয় ধশরধন 
মহাবীর 
ন্যায়শ ধীর 
ধারল চরণ-নয্মে ধরণী সাগর-গার-চয়, 
বল জয় বল জয়। 
রাবণ-মধহু-বৃত্র-দলন দহুজ্জন-পারতাপ, 
অন্যায়-অক্ষেম-নাশী দুস্টোর আভশাপ, 
ত্রাস-নাশ 
1ছন্ব-পাশ, 
শান্ত-পাবক মনীন্তস/ধক জানল হীন ভয়, 
বল জগ বল জয় ॥ 
যুধাচ্ঠির-বুদ্ধ-নানক-ীনমাই-কবীর-দেশ- 
ভব-ভবন মনস্তবেদন কাঁরল, হারল ক্লেশ, 
দুঃখ তাপ 
নাশে পাপ, 
মরণোম্মুখ শাঁও্কত প্রাণে অশোক ?নভ-য়, 
| বল জয় বল জন্ন ! 
শান্তর সাথে সংযম ক্ষমা, অশুভেরে জিনে প্রেম, 


৯০ 
অরুণিমা-২ 


'অকরুণিষা 


সত্যের তরে সাঁহতে বেদন নাহি ভীত, চাহে ক্ষেম, 
ক্ষমাবান 
গরায়ান 
ধর্মধাত্রী শা্তিদাত্রী সাম্যসাধনণ জয়, 
বল জয় বল জয়। 
২৬শে চৈত্র ১৩২৮ 


পলাতক 


অত্তপ্ত এ পলাতক প্রকীতি আমার 
মোরে বার বার 
লয়ে যায় বাঁধনের পারে ; 
কোন না আগারে 
দুরন্ত হৃদয় 
চিরাদন বাঁধা পড়ে রয় । 
'ভাঙ ভাঙ খাল মোর উঠিছে আহ্বান, 
তাই মত্ত প্রাণ 
ভেঙে ভেতঙ চলে দিবাযামি”__ 
তৃপ্তি পানে রূপ পানে মুক্তিপথগামণী 
অবোধ এ চিত্ত মোর 
নহে ভোর 
মোহ-ভরা ভবন-বাঁধনে ; 
চপল চরণে 
ধাই যাই যাই কার পানে 
ভেদিয়া পাষাণে, 
টুটিয়া এ দুঃথ-সথ-বর্মআবরণ 
ছুটি অনুখন 
অতলের প্রশান্ত-সীমায় 
আকাশের সবহারা মোন নাীলিমায়। 
কই কই কোথা তৃপ্তি 2 
কোথা পাব 'নাতি 


১৯৮ 


অক্ষণিমা 


বাঞ্চিত সে অজানা সুধায় 
আমার এ পরাণের তীব্র 'পিয়াসায় । 
ভুবনের কোণে কোণে 
এ 'বক্ষু্ধ জীবনের দুওখে হরষণে 
মেটে নাই মেটে নাই আশা ; 


দুরভ্ত [পপাসা 
আমারে নাচায়ে চলে পাগলের মত £ 

তাই আবরত 

ছোট বড় ষত বাধা-ধরা 
সব-চুণকরা 
উঠিছে ক্ুম্দন-- 

ভাঙ ভাঙ ভাঙ এ বন্ধন । 

ঞ্ঃ সঃ ঞঃ 


হথখ সুখ সবে আসে যায় 
আমারে দোলায় ;-- 
ছুটে ছুটে যাই 
চাই চাই আরো আরো চাই । 
গু নী ঞ্ 
উন্মত্ত চরণ 
করে নে পষণ 
যত বাঁধা, যত কারাগার, 
ঝাঁপায়ে পাঁড়তে খখাজ মীস্ত-পারাবার । 
[কিবা চাই 'কবা কেবা জানে 
শুধু জান প্রাণে 
নহে নহে এ মোর ভবন,__ 
ভাঙ ভাঙ ভাঙ এ বম্ধন। 
ভেঙে ভেঙে চলি তাই 
ছুটে ছুটে ভেসে যাই 
1পপাসার মুকাতির দোলে 
কোন শান্তিকোলে ! 
আমার সীমায় 
রহাধবারে পার না আমায়, 


৯৪৯ 


অকণিম। 


আমারে উপাচি" 'নাঁশিদিন 
আমি কোথা লীন ! 
এ সীমা আমার 
খাল আরেবার 
আমারে বাঁধতে আসে, 
সে কঠোর পাশে 
পক্ষিপ্র হাতে কাটিয়া পালাই, 
যাই যাই, চাই শুধু চাই। 
সঃ সং গু 
এ আমার সুতীব্র িয়াস, 
এ আমার দুরন্ত দুরাশ, 
এ আমার বাঁধা-ভাঙা উন্মত্ত গমন 
এমনি যে অন:খন 
ছটায় আমারে 
ভবনের জীবনের সবার ওপারে । 
চল চল প্রাণ 
টিয়া পাষাণ 
অজানার আকুল সন্ধানে 
উন্নত বিমানে । 
সত্য মিথ্যা কিছ নাহি চাই, 
ভেঙে ভেঙে ভেসে ভেসে যাই। 
রেলগাড়ি ৭ই বৈশাখ ১৩২৫ 


ষ্্9 


কলিকাতা 


অকুণিম! 
ইন্দ্র-ধনু 
বধ ব্যেপে রাজ্য যাহার 
যাহার রূপের নাই তুলনা, 
তারই ধ্যানে ডুব দিয়েছে 
[বরাট যোগী আকাশখানা । 
ধ্যানের মাঝে রূপের স্বপন 
ফুটিয়ে তোলে রূপের ছটা» 
সেই স্বপনের সোহাগ নিয়ে 
ইন্্রধন.র এতই ঘটা । 
ভাব-সেশ্চা ধন ইন্দ্রধনু 
ধ্যানের গভীর নীরব ভাষা, 
অর:পের রুপ আঁকতে "গয়ে 
_ জীবন্ত এক রাঁঙন আশা। 
ধনু ত তুমি নও হে সখা, 
ভাবের প্রাণের একটি গীত, 
পাগল আকাশ তোমার রঙে 
রঙিয়ে তোলে ধ্যানের প্রীতি । 
সৃষ্টি হ'তে আকাশখানা, 
করছে বসে রূপের ধ্যান, 
তুমিই তাহার মূর্ত আশা, 


তুমিই তাহার পরম জ্ঞান। 
২৬শে ভাদ্র ১৩২২ 


৯ 


অরুণিষনা 
পাগলা 


কোথাকার পাগলা এল 
আজ এ গগন-মাঝে-- 
মাথাতে পাগড়ী মেঘের, 
নয়'ন তঁড়ৎ নাচে ! 
ঢেকেছে দিনের হাসি 
এনেছে কালোর রাশি, 
ডমরর তালে তালে 
মৃথে তার অট্রহাস! 
মাতনের ঢেউ তুলেছে 
সজোরে ছণ্ড়্ছে গোলা, 
শিহরি” কাঁপছে জগৎ, 
গদয়েছে মস্ত দোলা ! 
হাঁসতে আগুন ছুটে, 
নিনাদে বজ্ টুটে, 
মাতনে 'িধব জ.ড়ে 
জড়তা শিউরে উঠে ! 
বাহরে রুদ্রতালে 
এসেছে ক এক পাগল 1 
ঘরে নেনেরে তারে 
সাড়ে করুক উতল। 
পরাণে নাচিয়ে দেরে 
পাগলের তাথই-নাচে ; 
লাফায়ে মাত না জেগে; 


মরণে রাখ না পাছে। 


কলিকাতা ৫ই আশ্বিন ১৩২২. 


৬ 


অকুণি? 
বাদল-ভাঙা রাঁতে 


গুটিয়ে গনয়ে মেঘের আঁচল 
বর্ষা পালায় কোন: খানে 2 
উথংলে ঝরে চাঁদের সাগর 
ধরার গায়ে, মোর প্রাণে ! 
1নথর বনের ভিজা পাতায় 
রূপার ধারা গাঁড়য়ে যায়, 
নারিকেলের লম্বা পাতায় 
1ঝাক-মিকির ঝলক: ভায় ॥ 
বাঁশের বনে উদ্াণ হাওয়া 
1ন*বাসয়ে গ.ম্‌রে ধায়ঃ- 
ঝলসে ঝরে মনুস্তা মাঁণক, 
 লহকয়ে পড়ে পাতলা ছাম়। 
ঘাসের "পরে ছাড়িয়ে গেল 
চরণ-ন্প:র কোন জনা 2 
পথত্ের বাঁকে, গাছের তলায় 
1ঝাঁকামাকর আলপনা 
নিঝুম নীরব গ্রামের বুকে 
চাঁদের স:ধা তরংতরে, 
1ভজে গাছে বাদড় ঝোলে, 
জলের কণা ঝর-বন্েে ৷ 
ঘাসের বনে ঝ"।ঝ" ডাকে, 
ভেক ডাকছে নভে, 
তারায় তারায় গগন-গায়ে 
মুচকি হেসে কি কহে! 
বাদল-ভেজা পাঁপিশ্না গায় 
থেকে থেকে,--চোখ গেল” 17 
উঠছে কেপে ঘহাময়ে-পড়া 
" চাঁদ-স্াাগরের থির আলো ! 
দূর গগনের এ সে কোণে 
শাদায় কালোয় মেঘ ছুটে, 


২৩ 


অকরুপিষমা 


নর্ল আকাশের সকল বাধা 
চাঁদনী রাতে আজ টুটে। 
মনন্তাগলা হাঁসির সাথে 
ঘুমিয়ে পড়ে চাঁদরাণন, 
উদার আকাশ আলোর গ্নেহে 
জাঁড়য়ে ধরে গ্রামখাঁনি। 
কলিকাতা ২৪শে ভাদ্র ১৩২৩ 


অসীমে দান 


(গান) 
অসীম এসেছে বক্ষে আমারি, সপীম গিয়াছে হারায়ে। 
দু'পাশে অসীমে করে কোলাকঁল, তাঁর মাঝে আমি 'িলায়ে । 
নিভে নিভে আসে দিবসের আলো, 
ছুটে ধেয়ে আসে রজনীর কালো, 
নদী-পারে এ কালো বন-রেখা আঁধারে ধারছে ঘনায়ে । 
ঘন ঘন প্রীতি-কম্পন তুলি 
ঢেউতে আঁধারে দোলে ঢুলি ঢুলি, 
দূর আকাশের মোহন গাঁরমা আঁকড়িছে প্রাত ছড়ায়ে। 
আমি আজ নাই আমার মাঝারে 
ড্‌বে গোঁছ ওরে কোন- পারাবারে- 
শত সীমা মোর ভেঙে চুরে গিয়ে অসীমে ধরেছে জড়ায়ে ! 
আমি বুঝি আর নাই নাই ওরে, অসনমে গিয়েছি মিশায়ে ॥ 
জাহাজে ১৭ই বৈশাখ ১৩১৩ 


৪ 


কলিকাতা 


অরুণিম 


একা! 
স:জনের কোন: ক্ষণে অনাদ যুগে 
একেলা ভাসিন; মহাসাগর-বুকে ; 
একেলা আপনা লয়ে আপনি খেলাঃ_ 
িছু নাই কেহ নাই, আকাশ মেলা ! 
একেলা মোলয়ে আঁখ আপনা দোঁখ, 
[বিকট অসীম খেলা ভীষণ এঁক ! 
নাই নাই কেহ নাই, তীরেতে উঠি, 
হাসে খেলে কত লোক দুধারে জুটি” 
হাতে ধরে' কেহ লয়, কেহ বা বুকে, 
কত খেলা, মিশামাশি কত না সুখে । 
সাগরের ডাক আসে দাদন পরে 
হেসে ফরে ভেসে যাই সে জানা ঘরে। 
কত কলে কতবার কত না ওঠা, 
আঁখ-জল মধু হাসি কত না লোটা ; 
কেউ বলে--থাক, থাক, যেও না ফিরে, 
আম বাঁল- দেখা হবে পুনঃ এ তারে । 
ভেসে যাই ভেসে যাই, কেন কে জানে, 
অসামে মায়ার ঘরে পরাণ টানে । 
একা যাই, একা যাই, কেহ না থাকে, 
কেহ না রাখতে পারে মায়ার পাকে ; 
কলে কূলে সবে বলে_-তোমারে চাহি, 
ভাসিয়ে ফিরিয়ে চাই_কেহ ত নাহি ! 
কালি যারে ঢেকেছিনু প্রণয়-ভারে 
আজ সে রায়ে মুখ চিনতে নারে ; 
বলে শুধু-দিব তোমা--বলে গো শুধু, 
একাকী ভাসিয়ে যাই, অসীম ধূধূ ! 
একা আঁম, একা আম, বিপুল সখা, 
ভালবাসা সব 'িহা, কেন বা দখা ? 
একা যাই, একা এন. সংজন-প্রাতে 
সাগরের শাদা ঢেউ আমারি সাথে । 

১১ই পীষ ১৩২৩ 


২৫ 


অকুণিম। 


কলিকাতা 


অপূর্ণ মিলন 


হঠাৎ যেতে ঘোম-টা-ফাঁকে 
একটুখানি চাওয়া 
সেই ত আমার সুখের সাগর, 
স্বর্গ সে ত পাওয়া | 
থমকে গিয়ে পথের মাঝে 
একট,খান হাস 
সেই ত আমার চাদর আলো, 
সেই ত মধুরাশি । 
কাজের মাঝে ক্ষণক আড়ে 
একটি দুটি কথা 
সেই ত আমার সোহাগ আদর 
জাঁড়য়ে জহালা-বাথা । 
আধেক ভয়ে আধেক লাজে 
একট. চুমো খাওয়া 
সেই ত আমার শুন্য ব্‌কে 
মন্দাঁকনী পাওয়া । 
১৬ই বৈশাখ ১৩২৪ 


শির ডাক 


( বাঙাল'র সোনিক হওয়া উপলক্ষে ) 


বেজেছে ডগ্কা, কিসের শঙ্কা, ওঠ ওঠ ভাই আজ, 
ওপারে উড়েছে রন্তশনশান, কর কর রণ-সাজ । 


সাগর-নিনাদে আসে আহ্বান, চমাক' জেগেছে প্রাণ ? 


তর্য-ধ্বনির তীব্র মন্দ্রে নেচেছে দীপক-তান ! 
জীবন ডেকেছে জাঁবনেরে আজ, জীবন মেতেছে তাই, 
বাঙালশী-বীর্য-ফঙ্গু-নদীর প্রবাহ ছুটাও ভাই । 


প্রেমের বাঁশরী যুগে ধ্‌গে হেথা বিশ্বেরে দেছে ডাক: ; 


আ'জিকে নৃত্য আজকে মৃত্যু প্রাবন বাহিয়ে বাক: । 


২৬ 


কলিকাতা 


কলিকাতা 


অরুণিমা' 


সপ্ত দয়ারে এক করাঘাত,_-পান্তর আবাহন |! 
জাগ, ওঠ ভাই, কিসের লঙ্জা যুঝিতে প্রাণের-রণ ? 
বেজেছে ডত্কাঃ 'কিসের শওকা, ওঠ ওঠ ভাই আজ! 
ওপারে উড়েছে রন্ত-ীনশান, কর কর রণ-সাজ ! 

সং সঃ ঞঃ 
আমরা ক্ষত্র আমরা আর্য আমরা কর্মবীর । 
সুপ্ত শীল্ত রক্তে নাঁচছে আমাদের ধমনশর । 
বাংলায় শুধু ডাকেনা দোয়েল, পিকের কোমল গান, 
বাংলা আকাশে বিদ্যুৎ নাচে, বজ-ীবষাণ-তান । 
বজ্র ভেরী এ বুঝি হাঁকে এ বাঁঝ ডেকে যায় ! 
শান্তরীপণণী বঙগজননশ ডাকে,_“আয়, বাছা আয়” ! 
জননী পরাবে আজকে সজ্জা, করে আসি খরধার 1_ 
ওঠ হে সপ্ত বাঙালী সিংহ, ছাড় ছাড় হকার ! 
এ নহে প্রথম, এ নহে নূতন, কত যুগে কতবার, 
বাঙালী শান্ত বিজয়লক্ষমী ঘরে নেছে আপনার । 
বাংলায় আজ জগৎ ডেকেছে, উঠ হে বগ্গবীর ! 
সপ্ত শান্ত রন্তে নাচছে তোমার এঁ ধমনীর ! 
বেজেছে ডগ্কা, কিসের শওকা, ওঠ ওঠ ভাই আজ, 
ওপারে উড়েছে রন্তানশান, কর কর রণসাজ ! 

১৭ই জোট ১৩২৪ 


ডুবন্ত রবি 


( ইংরোজ হইতে ) 
রাতের দাীঁঘ, তার নারে থামল রাব এসে 
ডবল সেথা,_-হাজার তারায় উঠ্‌ল শেষে ভেসে । 
২২শে আবঢ ১৩২৪. 


২) 


'অক্রণিমা 
সাহিত্য-দেবতা! 


এ কোন: দ-য়ারে নিয়ে এলে মোরে দেবতা ! 
খসে পল ?পিছে শত বন্ধন, 
ফল হয়ে ফোটে যত রুম্দন, 
পরাণে মরমে গুমার” উঠিল 
অস্ফুট কোন্‌ বারতা । 
এ কোন দ:য়ারে ?নয়ে এলে মোরে দেবতা ! 
বহুদিন হতে কত আসা যাওয়া, 
তব পাশে কত চাওয়া কত পাওয়া, 
আজ এক সখা, বুকে তুলে নিলে 
সাথে মোর শত দশনতা, 
এ কোন: দুয়ারে বায়ে এলে মোরে দেবতা ! 
তব পানে সখা, কত ঝঞ্ছায় 
বাহয়াঁছি তরশ ভীম দোলায়, 
অজানা তোমার ভবনের ডাক 
পরাণে জাগাত ব্যথা । 
তব সৌরভ করেছে মাতাল, 
করমে ভেবেছি মিছা জঞ্জাল, 
তোমার চরণ-পরশ-পিয়াসে 
ছুটে যেত হয়া প্রণতা ; 
পার নাই তবু পার নাই, 
শত বাসনার বিকচ কুসুম 
চরণে তোমার 
উপহার দতে পার নাই । 
হৃদয়-কুঞজ-কৃসুম কংড়ায়ে 
রাঁচয়াছ হার যতনে 'মিলায়ে, 
খসে পড়ে গেছে কত না কুসৃম+- 
উপহার দিতে পারি নাই । 
শত পথে মোর ছুটে যেত শত বাসনা-_ 
তাঁর মাঝে ক্ষণে জাগিত তোমার কামনা, 
আস নাই তাই আস নাই, 


২৮ 


অরুণিমা 


আজিকার মত ব্‌কে তুলে 'িতে 
আস নাই তুমি আস নাই । 
পথে পথে আজ কণ্টক উঠে জাগিয়া, 
কোন্‌ পথে হিরা যাবে বল তবে ছটিয্না ?- 
শ্রবণে পঁশিল তব আহ্বান, 
মাতিয়া উঠিল আক্‌ল পরাণ, 
নয়নের আগে দুবহ বাড়ায়ে 
ছুটে এলে মোর দেবতা, 
পথহারা প্রাণ উতল হরষে 
তব বাহ-পাশ-াবনতা । 
নিয়ে যাও তবে নিয়ে যাও 
তোমার গম্ধ মোদিত ভবনে 
নিয়ে যাও মোরে নিয়ে যাও। 
যা”কছ কুড়ায়ে ভরোছন: থাঁল, 
সব পড়ে গেছে, খালি তাই খালি, 
তব রসে প্রেমে উঠুক পে ভরি” 
পরে যাক তার দীীনতা । 
তোমার শখ্থ তুলিয়া গাহব তব কল্যাণ-বারতা ; 
রিশ্ত করিয়া তাই নিয়ে এলে তোমা দুয়ারে দেবতা ! 


কলিকাতা ৩২শে আষাঢ় ১৩২৪ 


২৯ 


'অরুণিমা 


বাকিপুর 


ফিরে পাওয়া! 

যা”কছু ভূলে গোঁছঃ 
যা'-কিছু হারায়েছি, 

যা'কছ. প্রাণে মনে তুলিত কলরব, 
আজি এ বরষায় 
সকলে ফিরে চায়, 

হিয়ার দ্বারে দ্বারে ঘুরছে আজ সব। 
যে জন কে"দেছিল, 
যে জন হেসেছিল, 

যে জন আঁখ-জলে বাঁলল- যাই ভাই, 
সে আজি কোথা হ'তে 
ভাসিয়ে আসে স্ত্রোতে, 

পরাণে উশক মেরে বালছে-_-যাই নাই । 
যাহারে শুধ; দেখা 
নিমেষে বুকে লেখা, 

যাহারে নিমেষেই ভুলিয়া ভাব নাই, 
সেও ত ফিরে আসে 
হাঁসয়া কত ভাষে, 

শোণিতে প্রাণে প্রাণে তাহারে ফিরে পাই। 
যে ছিল দুরে দূরে 
কেবল এল সরে, 

সে আজ শিরে শিরে রাগিণ তুলে গায়, 
যে শুধু আসি বলে 
ভাঁসয়ে গেল চলে; 

সে আজ থমাকয়া পরাণে হেসে চায়। 
এমনি বরষায় 
মেঘেতে মেঘ যায়, 

পরাণে জমে ওঠে কত না হারা ধন, 
কত না হারা গান 
হারানো কলতান 


হারানো পরিচয়, হারানো সে মিলন । 
২২শে ভাদ্র ১৩২৪ 


৩০ 


অকুণিম! 
ঝরা পাতার গান 


লুটিয়ে আছ গাছের তলে 
ব্যথায় ভরা প্রাণ, 
পথের শত পাঁথক জনে 
গাইব দুখ- গান । 
ছোট্ট বটে এ বৃকখান 
ছোট্ট কথা নয়, 
আলো বাতাস অনেক ?দনের 
এই বুকেতে রয় । 
শাখার ?শিরে ফাগুন-প্রাতে 
মেলংনু যবে চোখ 
কাঁচ মুখে জশবন-চমা 
ঢালল আলো-লোক, 
ছুটে এসে চটুল হাওয়া 
কাঁপিরে দিল বুক, 
সোনার তপন উঞ্জলে” বলে-_ 
চা'না তুলে মুখ ॥ 
গাইল কোকিল কোন বনেতে 
উছল-সুধা-সর-_ 
রাখনু তারে রে শিরে_ 
পরাণ পারপহর ॥ 
বৈশাখোঁর রুদ্র হাওয়া, 
মেঘের গর ঞ্জন, 
তাদের সনে খেল-ন কত 
প্রাণের আলোড়ন । 
এই বুকেতে লাঁকয়ে আছে 
বষাঁ ধারার গ্রান, 
চমকে-দেওয়া তাঁড়ৎ-শিখা, 
নদীর কলতান, 
মেঘের মায়া, শরৎ-রাতের 
কতই পাাঁণনমা, 


৩৬ 


অকুণিমা 


কলিকাতা 


অস্ত-যাওয়া রন্ত-রাবির 
মৌন গরিমা। 
দুই শালখের গোপন কথা 
এই বুকেতে রয়, | 
পাপিয়ার আকুল উচছাস, 
শীতের আভিনয়। 
নল আকাশের সোহাগ-চুমা। 
পড়ল মৃখেতে- 
সবুজ শোভা উঠ্‌ল ফুটে 
আমার বূকেতে। 
আজো আমার এই 'শিরেতে 
কাঁপছে আনবার 
মাঁটর স্নেহ, আকাশখানার 
আলোর পারাবার,। 
কত না দিন এমনতর 
ঢালল ছাঁব গান, 
সবার দাগ প্রাণের 'পরে 
[শরায় বহমান। 
আলোর ভাতি, পাখীর গীতি 
খতুর অভিনয়__ 
যা দেখোঁছ যা পেয়োছ 
সবই বুকে রয়। 
লুটিয়ে আছি ধূলার সাথে 
আজকে ভাঙা প্রাণ 
ভাঙার বুকে হাজার কথা 


জাগছে অফুরাণ । 
৮ই আশ্বিন ১৩২৪ 


৩ 


কলিকাতা 


অরুণিমা-৩ 


জঅকুপিম৷ 


অজানার আয়োজন 


এই যে কৃসম-ফোটা আলো-ছায়া-ভরা 
আকুল-বাতাস-ঘেরা জীবন-উদ্যান ; 
এই যে প্রাসাদখানি আশাভিতে-গড়া 
মাণিক-মহকতা-গাঁথা উচ্চ মহীয়ান ; 
এই যে বিশ.ল সৌম্য হৃদয়-সম্রাট 
মরমের সিংহাসনে আপনা 1বকাশি* ; 
এই যে বুকের মাঝে বন্দন বিরাট 
শত ছন্দ-গাথা লয়ে উঠিছে উল্লাস” ১ 
কার তরে 2--কার তরে মৌন আয়োজন, 
[বপুল-যতনে-গড়া দানোর সম্ভার ? 
মৃত্যু ঃ মৃত্যুসে কি এত প্রিয় জন 
তাঁর হাতে তুলে দব এ অমৃত-্ধার 
প্রাণ-পাত্র-ভরা ? 
এ মাম্দর গরায়ান 


মরণ-চরণে ট.ট' লবে অবসান ? 
৩*শে আশ্বিন ১৩২৪ 


শরৎ-প্রভাতি 


আজ প্রভাতে মেঘ ছুটেছে 
অমল 'বমল আকাশখান, 
রোদের শাদা হাস যেন 
বা ধোয়া যুঁথ-রাণনী । 
সে রোদ পড়ে গাছে পাতাস্ন 
উজল গলা মায়ার মত, 
জাঁড়য়ে ধরে প্রাচীর গায়ে, 
ঘাসের বুকে ঘুমায় নত। 
নিমের পাত তৃপ্ত সূখে ্‌ 
সে রোদখানি অঙ্গে মাথে, 


৩৩ 


অকুণিম। 


কালনা 


সজিনার ছোট্ট পাতা 
হর্ষে নাচে দোদুল শাখে। 
আলোয়-ধোওয়া বনের ছাবি 
চোখ দুটি আজ জযাড়য়ে ফেলে 
আলোর চমোয় শ্যামল ধরা 
তপ্ত রহে বক্ষ মেলে” । 
পুলক-ঢালা রোদের তলে 
দুই শালখে সজ না-ডালে 
পরম লাভের হর্য-কথা 
প্রাণটা খুলে উছল ঢালে । 
বুলবুলি ও ছাতারের আজ 
বিপুল স্ভা পুকুর-পাড়ে, 
আজকে পে-য় এ রোদখান 
সবাই মাতে হরষ-ধারে । 
প্রাচীর-গায়ে টিকাঁটাকাটি 
চোখাঁট বুজে রোদাঁটি পোহায়, 
স্নগ্ধ-উজল রোদাঁট জাগে 
এঁ ওখানে কটাল-পাতায় । 
রোদ ত নহে-মআজ:কে এট 
কোন: দেবতার আঁশসং-বাণী 
তরল উজল আসছে নেমে 
জড়িয়ে পরাণ, ধরাখান । 
শ্যামল ধরা এই আলোতে 
উজল-সুখ-স্বপ্নে মাতে, 
তার আনম্দ উঠছে বেজে 


পাখীর সুরে, দোদুল পাতে । 
১৫ই বাত্তিক ১৩২৪ 


অকুণিষ! 


বিরহে 


তোমার আমার ব্যবধানের এই যে এ পথখা'ন 
পথ ত এটি নয়, 

এ যে দোহার মিলন-আকুল হিয়ার প্রসারতা 
মাঝ--পথেতে জাঁড়য়ে দোঁহে রয়। 

এ ব্যবধান একটি যেন সৃতার মত রহে 
দুই পাশেতে দুহীট হয়া গেথে, 

ব্যবধানের এই নদীতে নিতুই আবরত 
মনের তরী আনাগোনায় মেতে । 

এ ব্যবধান মাঝখানেতে এটি যেন আলো-- 
তুম আম বাতায়নে বসে, 

সেই আলোতে তোমার আমার সহজ দেখাশোনা, 


দূরেও সকল বন্ধ পড়ে খসে । 
১৭ই কান্তিক ১৩২৪ 


কলিকাতা 
রজনী ও প্রভাত 
শিশু-প্রভাতেরে রান্রি কাহলা কাঁদিয়া__ 
"থাক বাহা হেথা তুই, এখন বিদায় 1” 
প্রভাত কহিল--“মা-গো, জীবন সারিয়া 
তোমার সংষ্যাপ্ত-কোলে লুকাব আমায় ।” 
গোপীনাথপুর »১ই পৌষ ১৩২৪ 


৩৫ 


অকুপিম! 


আমার প্রেম 


এই জনারে বাস.ব ভাল অপরটিরে নয়__ 
এমন নাহি হয় ;-- 
আমার প্রেমের মাঝখানেতে থাকবে না ক সীমা 
কোথাও বাধা নয়। 
যতই আমার ব্‌কের মাঝে বসবে 'হয়া-মেলা 
বিপুল শত শত, 
ততই আমার পাগল এ প্রেম দুহীট বাহু মেলে' 
ছট-বে আবরত। 
আপন বলে" আপন ঘরে রাখৃছি যারে আজি--- 
সেই ত শুধু নয়, 
[বি*ব ভরে" লক্ষ হৃদয় এ ওখানে বসে' 
আমার আশে রয় । 
জীর্ণ ধারা ভগ্ন যারা জীবন-পথ-হারা 
আয় রে তারা আয়, 
আমার প্রেমের উছল সুধা বুকটা ভরে" শপয়ে" 
দাঁড়া রে মোর ছায়। 
শান্ত যেথা মুষ্‌ড়ে আছে আঘাত-অবনত 
সেইথানেতে কাদা, 
[বিশব-ভরা দৈন্য শত শতেক হাহাকারে 
আপন বকে বাঁধা । 
ভগ্ন খজ. উচ্চ নীচু সবার আনাগোনা 
আমার খোলা বুকে ; 
[বশ্বে এমন কেইবা আছে যে-জন নহে মোর 
তাদের শোকে দুখে ? 
আমার এ প্রেম মেঘের মত ঢালূবে আবিরত 
সবার মুখে বারি 3 
আমার এ প্রেম-স:তার সাথে লক্ষ হিয়া গাঁথা 


কারেই বল ছাড় ? 
«ই মাঘ ১৩২৪ 


৩৬ 


অরুণিষা 
ফাগুনের কুহু 


সোঁদন ছিল সাঁঝের আলো 
ধমসর কালো 7” 
রনানী সে জাঁড়য়ে আসে ঘুমে, 
গবপন-ঘোরে চাঁদাট ধরা চুমে । 
মাঠটি ছিল ধু-ধ্‌, 
একটি কৃহ্‌ শুধু 
আমের শাখা হ'তে 
1শউরে গেল বসম্তোর মৃূদুল-বায়ু- স্রোতে ; 
মৌন ছিল ধূসর আলোখানি, 
চমক মানি" 
ছোট্র সে চাঁদ নাচল হাসি-ধারে ; 
বনের পারে 
পড়ল সাড়া,_-শাখায় দোলাদুি, 
ছুটে নেচে? জাগ্‌ল হাওরা মাঠেতে ঢেউ তুল: । 
সে দিন সাঁঝের 'নাবড় অসামতা 
সপ্তি-অবনতা 
ছল কাহার আশে 
স্তবধ ন*বাসে ! 
একাঁট কৃহু-তান 
জাগিয়ে দিল বান ; 
অসশমোর শিরায় শিরায় ছুটল কুহ-ধার-- 
মাত-ল পারাবার ! 
এত বড় আকাশখানার "ছল না আনন্দ 
একটি কৃহর ছন্দ 
আজ-কে দিল প্রাণ, 
আলো হাতে বোরয়ে এল অসীম গেয়ে গান । 
কলিকাতা ৬ই ফাল্ধুন ১৩২৪ 


*৪ 


অকণিমা 


কলিকাতা 


বর্ষা-সন্ধ্যায় 


(গান ) 

[স্নগ্ধ শ্যামল সংন্দর আজ বি*ব-জননী মা ! 
স্তিমিত-সংব্য-গৌরব-রাগ, শীতল মহিমা । 
নীরদ-জাঁড়ত গগন-্রান্ত, 

নদী তর. বন কোমল কান্ত, 
ধূসর-আলোক-পৃরিত ধরা, স্বপন-ারিমা॥ 

মূচ্ছাঁআনত পবন মন্দ, 

নীরব বিহগ-কাকাঁল-ছন্দ, 
ধেয়ান-মগন গগন ভুবন, লৃপত নীলিমা । 

[বপুল-মেঘ-গম্ভীর ছয়ো, 

তন্দ্রা-মগন নিবিড় মায়া, 


প্রান্তর-পার-চা*্বত ধরা» ধূসর কালিমা । 
৭ই চৈত্র ১৩২৪ 


সঙ্গীহীন পাতা! ও ছুরন্ত হাওয়া 


শশতের শেষে বটের মাথে একটি পাতা রয়, 

চপল হাওয়া তাহার 'পরে প্রবল এসে বয়। 

বট সে বলেঃ সকল ছেলে হারিয়ে রয়েছি ; 
একটি মাঁণক দুল:ছে বুকে, সোঁটও নেবে কি ? 
কোনই কথা কয় না হাওয়া কেবল হানাহাঁন- 
বটের 'পরে পাতার 'িরে পড়ল টানাটান। 

বট সে বলে-__মাঁটর হতে যা-কিছ রস পাই 
একাঁট আমার এই মাণিকে দিচ্ছি যে সবটাই । 
হাওয়ার কেবল বপুল তাড়া __হানার পরে হানা, 
কাতর পাতা শিউরে নুয়ে করছে কত মানা ! 
এমনি আসে দিনে রেতে পাগল হাওয়া মাতি, 
সইল না আর, খসংল পাতা ধূলায় করে' সাথী । 
আজকে আম বটের পানে কেবল চেয়ে দেখি, 


৩৮ 


অকুণিমা 


শেষ মাঁণকে হারিয়ে সে যে উদাস--আহা এক ! 
আজকে তাহার নগ্ন বুকে পাজরগুলোর 'পরে 
তেমান হাওয়া উছাসনয়ে আছড়ে কেদে মরে । 
রেলগাড়ি ১৬ই চৈত্র ১৩২৪ 


বধষা-শেষ 


ছোট্ট গ্রামের ছোট্র সীমার দু'কূল ভাপায়ে 
আকাশ তখন ক্ষাম্ত হল বাদল গুটায়ে, 
মেঘ তখনো থেকে থেকে 
1বদায়-গাথা তুলছে হে'কে। 
ধবজ-ল-রাণশ এধার-ওধার পড়ছে লুকায়ে, 
আকাশ তখন ক্ষান্ত হল বাদল গুটায়ে । 


মরা দিনের অবশ আঁথ পড়ছে যেন ঢুলে' 
এধার-ওধার আঁধারখানা লুকোয় গাছের মুলে, 
নারকেলের লম্বা পাতে 
নুইয়ে পড়া বাঁশের মাথে 
বাতাস তখন বাদল ঝরায় মৃদুল কাঁপন তুলে, 
এধার-ওধার আঁধারখানা ল্‌কোয় গাছের মূলে । 


জলের মদ টপটপানি মউল পাতায় শাখে; 
চাঁকাঁমীক জলের নদী পথের আঁকে-বাঁকে ; 
ঘেশ্টুর পাতা যত্বে সুখে 
জলের মাঁণক লুকোয় বুকে, 
ঘাসের মাথা গরব সাথে একটি মাঁণক রাখে ; 
[িণকামাক জলের নদী পথের আঁকে-বাঁকে। 


আমের বনের বাদল-ভেজা ডাকল পাপিয়া, 
সুদূর হতে একটি কোকিল উঠল গাঁহয়া ; 
সজনা গাছে পেচক ডাকে, 


৩৯ 


অরুণিম। 


গোগীনাথপুর 


বাঁশের বনে শেয়।ল হাঁকে, 
ডোবায় ডাকে একটি ভেকে পরাণ ভারয়া, 
আমের বনে বাদল-ভেজা ডাকল পাপিয়া | 


পুকৃর-জলে মেঘের ছায়া শয়ন বছাল, 
আঁধার তারে জাঁড়য়ে নিয়ে নীরব ঘুমাল, 
আমের পাতা উতল করে' 
বাতাস কোথা লুকিয়ে পড়ে, 
মেঘের ঢাকা গ্রামের মাথে নিথর দাঁড়াল, 


আঁধার সাথে মেঘের ছায়া শয়ন বিছাল । 
৮ই বৈশাখ ১৩২৫ 


রহস্যময় 


কে আমারে মহাপ্রাণ আনিতেছ বারবার 
জীবনের মরণের বিচিত্র দুয়ারে ! 
কে আমারে মহায়ান, দ্‌লাইছ ক্ষণে ক্ষণে 
এপার ওপার পানে এ বিম্ব-পাথারে ! 
কে আমারে নিশাদন বাহিয়া বাহিয়া লয় 
জগতের দ্‌খে সৃথে আনন্দ-দোলায়। 
কে আমারে পৃজ্পসম আজকে ফুট্ায়ে তুলে' 
কাল হোথা ছিড়ে দেয় জগৎং-বেলায় 
অপার রহস্য মাঝে বিশ্বাল* বাঁলছে প্রাণ,-- 
খোল খোল শত দ্বার, গোপন মহান, 
জনমের মরণের লুকানো রহসা-কথা 
আমারে জানিতে দাওঃ হে বি“ব-পরাণ | 
গগনের মৌন আঁখি- চন্দ্র তারকানন 
আমারে ডাকিছে সদা? বলে--আয় আয় ; 
ভুবন পিছনে টাঁন' আমারে রাখিতে চায় 
যতনে চুম্বন করি' কোলেতে শয্লায় । 
এনানি এ রহস্যের নিশাদিন টানাটানি__ 


৪9 


অবকণিমা 


[নাশাঁদন কে বা তুমি এ খেলা খেলাও ? 
তোমার গোপন ঘরে আজি মোরে ডেকে নিয়ে 


শত রহস্যের দ্বার খলায়ে দেখাও । 
কলিকাত" ২১শে বৈশাখ ১৩২৫ 


উতল বরিষণে 


উতল বাঁরষণে 

বাদল ঘের ঘনে 

আজকে প্রাণে মনে নিবিড় হয়ে যায়। 
আজকে মনে পড়ে উদার মাঠখান 
সদুর-গাছে-ঘেরা-তাহাতে অফ:রাণ 

বাদল ঝরে: পড়ে 

বাতাস কে'দে মরে-_ 

জলের শাদা ধোঁয়া ঘনায়ে দূরে ভায়। 


আকাশ ঘিরে ঘিরে কেবল কালো মেঘ 
কেবল ঝরঝরে আকল জল-বেগ, 
মাঠের ব্‌ক-ভরা 
মাঁটর তৃষা-হরা 
চপল জলধারা ছ:টিছে কি লালায়! 


আছিকে মনে পড়ে নিজন নদণীকূলে 
ছলক' জল ছুটে চঁময়া তরুমূলে, 
নদীর আঁকে-বাঁকে 
বাঁশের হেলা শাখে 
তরল ঝোপে-ঝাপে সে জল ভেঙে ধায়। 


কেবল ছ_টে যায় নদী সে ছলছল, 
বাদল নাচি' নাঁচ* বালছে-_চল, চল+ 
আঁধার-ভরা গ্রামে 


৪৯ 


অকুণিম! 


কলিকা। 


নিঝুম ঘহম-ধামে 
বাদল নদী সাথে কত না ভাষে গায়। 


আছিকে মনে পড়ে নিথর তর.-সারি 
তাদের মাথা “পরে বাদল-ঘন-বাি, 
[ভাঁজয়া পাতা-পাশে 
জোনাক কভু হাসে, 
একেলা বাসা পানে বাদ্‌ড় ঝাপটায় । 


আজকে মনে পড়ে পুক্‌রে কালো জলে 
বাদল চিকিমিকি ঠমাক" ছটে চলে, 
ভেকের কল-কথা 
ভাঙছে নীরবতা 
হরষ-ভরা ধ্বনি গ্রামেরে উতলায় । 


আজকে বাঁরষণে কেবল মনে পড়ে 
খোলা সে মাঠখাঁন, গ্রামের বন-্ঘরে, 
নীরব 'দশি দাশ 
আঁধারে ধারা মিশ" 


নদীতে পাতা "পরে মুখর হয়ে গায় । 
৯ই আষাঢ় ১৩১৫ 


৪৭ 


কলিকাতা 


অকুণিয 


বন্ধান 


আমারে 'দিয়েছ দ:ঃখ শ-ধূ সেই নয় 

জগতের দৃঃখ-তাপ-দৈন্য ব্যথা-চয় 

আমার হ:দয়মাঝে তুলছে কম্দন ; 

আমার বেদনা সাথে বিশ্বের বেদন 

আমারে মাতায়ে তোলে ; পথহারা প্রাণ, 

দীন শীর্ণ ভিখারশীর করণ নয়ান, 

তাঁপতের তপত নমবাস মোর মাঝে 

আলোঁড়' বিলোড়ি” মোরে 'াশাঁদন বাজে ; 

জগতের বেদনার বিচিত্র প্লাবন 

অফ-রন্ত বেগে মোরে কারিছে তাড়ন 

উদ্দাম উচ্ছল স্রোতে ; হৃদয় আমার 

বিশ্বের ক্ুদ্দন সাথে তুলিছে ঝঙ্কার | 
দু"ট দ:ঃখ-বেদনার একান্ত মিলন- 
কাঁদন-বাঁধনে বাঁধা আম ও ভূবন। 

১৪হ আষাঢ় ১৩২৫ 


রহস্তা 


প্রাতদিন সম্ধ্যাকাশে রান্তম চিতায় 
আমার জীবন হতে খসে" পুড়ে" যায় 
একে একে কত না দিবস 3 * তি সাঁঝে 
উছল আঁধার মোর শ্রবণের মাঝে 

চাঁপ চুপি বলে যায়,--কোথা গেল ডভ্‌বে 
কোন: মৌন 'সন্ধ্‌ মাঝে, অতলের ক্‌পে 
ক্ষুদ্র জীবনের তব মাঁণিমাল্য হ'তে 

একটি রতন ; মুগ্ধ নয়নের পথে 

দেখি যেন ভেসে যায় সুদর আকাশে 
একটি পরম ক্ষণ সুদীঘ“ নিশ্বাসে ! 
অন্তরে চাহিয়া দেখি__এ ত আগুয়ান 


৪৩ 


অকুণিষ্ত। 


দিনে দিনে চলে? চলে' বাঁড়ছে পরাণ ) 
আবার ভাঁবয়া মরি,_এ ত পিছে যাওয়া, 


এ ত শুধু দিনে 'দনে মরণেরে পাওয়া ! 
কলিকাতা ২৩শে আষাঢ় ১৩১৫ 


সীমাহারা 


আমায় আমি উপচে যে-দিন নদীর মত ছুটি 
সে-দিন শত বাঁধের বাধা নিমেষে যায় ট:টি” ;-- 
সে-দিন আম ছড়িয়ে পাঁড়-_ 
[ব*্বথানায় জাঁড়য়ে ধার, 
সেদিন কোথাও থামতে না চায় আমারি এই সীমা, 
ছ-ট্‌তে সে চায় প্রখর যেন প্রভাত-অর:ণমা ! 
সেশন দূরের আক শখান, 
আকাশ ছোঁয়া মাঠ, বনানী, 
বিপুল মহা বশাল পাথার সবই বুকে আসে, 
সবাই দোলে দোদুল তালে আমার সীমা-পাশে । 
সে-দিন আমি প্রাণে মনে 
[বরাট হয়ে এই ভুবনে 
দাঁড়িয়ে থাকি দহহাত ভরে” বাঁলয়ে আপনায়, 
আমার বূকে 'ি্ব-প্রাণের আঘাত নেচে যায় । 
সেঁদিন আমি অবাক মাঁন-_ 
এই বুকেতে এতথাঁন 1 
এই বুকেতে অসীম আকাশ, অসীম ধরাখান, 
এই বৃকেতে াা্ব-জনের বিপুল কলতান ! 
সেশদন আমি শিরায় শিরায় 
বিশ্ব-জনের দহঃখ-ব্যথায় 
বুঝতে পার আকুল নাচে, হর তারি মাতে ; 
বিদ্বনাড়ী তাল 'দিয়ে যায় আমার নাড়ীর সাথে । 
সেদিন আমার 'ঠিক-ঠিকানা 
গান কিছুই যায় না জানা, 


88 


অকুণিম। 


সেদিন আমি বি*বসাথে একেবারেই ছাড়া ; 


সেদন আমার প্রাণের ন্দী বিপুল দিশেহারা ! 
কলিকাতা ৩২শে আব।ঢ ১৩২৫ 


সময় 


অবাধ অনন্ত পথে কোথা তুম চলে যাও 
দেখ নাক শোন নাম কিছ ; 

বিপুল অশান্ত ম্রোতে সবারে বাঁহয়া লও, 
কারো আশে চাহ নাক 'পছু। 

কত কান্না কত গ্রান কত হাসি কলতান-_- 
সবারে ভাসায়ে লয়ে যাও, 

সপ্তিমৌন আকাশের কোন: গুপ্ত পারাবারে 
সবারে ল্‌কায়ে রেখে দাও ! 

হে সময়, হে অদ্ভূত, হে বিরাট অনন্ত পাঁথক, 
চলে' চলে" নাহ তব শেষ, 

অনাঁদ প্রভাত হতে যুগে যুগে আবরাম 
চাঁলয়াছ ছাপ? দেশ দেশ । 

জগৎ আলোড়? উঠে কত ক্ষিপ্ত কোলাহলে, 
কেহ নাহ রুধিবারে পারে, 

প্রশান্ত ঘুমন্ত রাতে আবরাম চলে” যও 
ভেসে ভেসে কোন: পরপারে ! 

একি চলা, এক যাওয়া, এক তব পলায়ন, 
হে পাঁথক অনম্তাপয়াস, 

অনন্তের বক্ষ হতে উথ্থাল' অনন্তে যাও 
গহহীন উল্মনা সন্ন্যাসী ! 

আঁদহশন অন্তহণন শ্রাম্তিহীন পাঁথক মহান-, 
পথে পথে দশ হাত ভরে, 

লয়ে বাও আমাদের ল:প্ত অশ্রু, হারা গান 
আপন পাথেয় সম ধরে । 

অনন্ত ভবনে তব গোপনে রাখিয়া দাও 


৪৫ 


অক্ণিমা 


কত ভগ্ন অশ্রমাখা পল, 
কত পাঁরপূর্ণ প্রাণ আনম্দ-উজল দিন, 
কত ক্ষণ__ব্যাথত উতল। 
যাওয়া আসা নাহি তব, শুধু যাওয়া অবিরাম, 
নাশাদন শুধু আভিধান, 
শধু প্রাণ দিয়ে যাওয়া, শুধু গাওয়া বেগবান 
বাঁচার কাহিনী অফরাণ। 
এ যাওয়া ক মহায়ান, ক্ষণেক থামিবে নাক 
জগতের আর্তনাদে নিমেষ থমাকি' ? 
এ যাওয়া কি কোন দিন বৈশাখ-গর্্জন শুনে 
দড়াবে না সহসা চাক? 2. 
থেমো থেমো একদিন হে পাঁথক ধাবমান, 
ক্ষণেক স্তবধ আঁখ-পাতে 
দাঁড়ায়ে দোখয়ে নিও 'বাঁচত্র-ভ£বন লীলা 
কি বানর কলরোলে মাতে! 
নাই নাই কাল নাই, দাঁড়াবার নাহ অবসর-_ 
এই তুমি বলে" বলে" যাও ; 
জগৎ ছ-িয়া চলে, জীবন ছঁটিয়া চলে 
অণু পরমাণু সবে ছহীটছে উপাও 
তোমার চলার সাথে এ ি*ব ছ7টয়া চলে 
পর্ণ হতে পণণতর বেগে, 
ঝরা পাতা মরা গান তারাও ছ7টয়া চলে 
তোমা সাথে বেচে আর জেগে। 


কলিকাতা ৫ই শ্রাবণ ১৩২৫ 


৪৬ 


অকুণিমা 
বৰ।-মিলন 


বাহরে ঝরঝরে আকুল জলধার। 
শাঙন ঘন মেঘে উজল রাঁব হারা, 
এমন বাঁরষণে 
আজকে ঃপ্রম্না-সনে 
[মাশতে প্রাণে-মনে 
আকীল+ উঠে প্রাণ । 
আজকে বুকে বুকে দোঁহায় ঘরে রাখা, 
দোহায় মুখে মুখে অধর 1পয়ে থাকা, 
দোহায় নিরজনে 
নীরব আলাপনে 
আবেশ-ঘ-ম-সনে 
দেঁহাতে দোঁহে দান। 
ঝলাঁক” শোনা যায় জলের ঝরঝাঁরঃ 
উত্ল বায়ু সাথে পাতার মরমাঁর, 
শাঙন-বন-ছায়া 
রচিছে ঘোর মায়া, 
মোদের দাত কায়া 
নাবড়ে ?মিশে বার । 
তাঁটনন ছুটে যায় উছল ভরা প্রাণে, 
পুক:রে বাররাশি উপচে কানে কানে, 
মোদের দুহাত বুকে 
অধার প্রেম সুখে 
উপাঁচি* সব দুখে 
ভারয়া উৎলায় । 
শুমণর* যত উঠে শাঙন কালো মেঘ 
অ]ঃকহল” ঘত নামে অঝোর জল-বেগ, 
ততই মোর। দুাঁট 
শাতেক বাধা টহাট? 
দোঁহায় দোহে লহাঁট 
ব্যাকুল বেদনায় । 


৪৪৭ 


অকরুণিম। 


কেবল চ:মে” চুমে” আময়া পিয়ে থাক, 
কেবল ঘন ঘন দোঁহায় বুকে ঢাঁকি 
কেবল যেচে নেওয়া, 
কেবল সেধে দেওয়া, 
কেবল 'মশে যাওয়া, 
1বলানো আপনায় । 
আজিকে ভরা ধরা, 
হায়া সে ঘনম-ভরা, 
কেবল তষা-হরা 
1হয়াতে হয়া দান। 
আজকে বাঁরষণে 
কেবল 'প্রয়া-সনে 
নাবড়ে প্রাণে-মনে 
1মাশতে চাহে প্রাণ । 
কলিকাত! 


অভিসার 


শাঙন মেঘ গগন-গায়ে গুমরে ঘন ঘন, 
স্তবধ আঁধা ?শহরি' কাঁপে, নিথর তরু বন, 
বিজৃলি-ভায়ে পথের পাশে 
বাদল-জল বাঁকিয়া হাসে 
গাছের পাতা মাটির তণ 'নিসাড় নিমগন, 
শাঙন মেঘ গগন-গায়ে গুমরে ঘন ঘন 


এ হেন রাতে বিজন পথে গোপনে কেবা চলেঃ- 
নূপ.র তার স্ভয় ভাসে 'রানাক 'ঝাঁন বলে, 
অথ্গে তার জড়ায়ে কালো, 
নয়নে নাচে তাঁড়ং-আলো, 
শাঙন-মেঘ রণন সাথে হৃদয় তারি টলে। 
এ হেন রাতে বিজন পথে গোপনে কেবা চলে। 


৪৮ 


২৪শে শাবণ ১৩২৫ 


অরুনিম। ৪ 


অরুণিম 


বিজুলি-আলো চমাক' ওঠে, নয়ন করে নীচ 
ধিমনা নার নাচিয়া চলে, চাহে না আগু- পিছ; 
বাদল-ঘন নবিড় নিশা, 
তরুতে মাঠে তড়াগে মিশা, 
সুপত গাঁয়ে লপত বনে জাগে না আজি কিছু, 
বিমনা নার নাচিয়া চলে চাহে না আগ্-পিছ:। 


মেঘের বুকে জলের ভার যেমান উঠে কাঁপি' 
তেমনি আশা রমণণ-বুকে আকূল উঠে ঝাঁপি'। 
আঁধার মাঝে মেঘের গুরু, 
রমণশ-বূক কাঁপিছে দুরু 
মত্ত আশা ব্যাকুল তৃষা আঁধারে চলে চাঁপি” 
লেতে-ভরা মেঘের মত রমণণ ওঠে কাঁপি?। 


সংদূরে কোথা পথের পাশে (প্রিয় সে তারি জাগে 
এহেন রাতে বাদধ-সাথে তাহারে সে যে মাগে, 
স্তিমিত তার প্রদীপ-শিখা 
পথের "পরে ফোলিছে লিখা, 
বাদল-ঘেরা নিজন গহে একটি প্রাণ জাগে, 
ব্যাকুলা নারী তাহারে স্মরি' ছুটিছে অনুরাগে 


নিবিড় ঘ" আকাশ-তলে লুপত আজি ধরা, 
উদ্বাসময় জগৎপ্রাণ সভয়-ঘ:ম-ভরা, 
1বজন পথ 'নাবড় রাত 
ব্যাকুল নারী চালছে মা?ত' 
সভয় স.খে 'প্রিয়ের বুকে মাগে সে তৃযা-হরা। 
1নাীবড় ঘন আকাশ-তলে লুপত আজ ধরা । 


িজুলি-আলো চমাক উঠে ঠমকি' চলে নারী, 
পরাণে তার আগ্‌ন ত্যা, গগনে ঝরে বারি, 
বাদল তারে উতল করে? 
বাহরে আনে পথের "পরে 


৪৯ 


'অকুণিমা 


ব্যাকুল-প্রয়-বয়ানখাণন নয়নে জাগে তারি, 
বিজ্বীল-আলো চমক উঠে ঠমাক' চলে নারণ। 


কলিকাতা ২৭ে শ্রাবণ ১৩২৫ 


বিশ্ব-মিলন 


1থপুল এ ভুবনের আনন্দ আগারে 
ব্যাপ্ত পারাবারে 
মনে হয় আপনারে ড.বাইয্না রাখি, 
শুধু চেয়ে থাক 
1নশীথের মিটি-মাটি তারার মতন 
ভেদিয়া গগন । 
সাধ যায় সাগরের সফেন দোলায় 
উন্মত্ত খেলায় 
নেচে নেচে ছুটে ছংটে বাই 
সুখে দুখে ভেঙে চুরে কেবল পালাই। 
সম্ধ্যার আঁধার সাথে 
দিগন্তের বক্ষ হতে অফুরম্ত পাতে 
ভেসে ভেসে আি-- 
ঢেকে ছেয়ে ব্যাপ্ত-বুকে 'বি*ব ফোঁল গ্রাস? 
কভ সাধ যায় 
আকাশের সৌম্য নীিমায় 
ছড়াইয়ে জেগে থাঁক নিষ্ধ'ক আশায়, 
কত ঝঞ্চা কত মেঘ কত বজ্ঞ ছুটে ছুটে যায় 
আমার তনন্ত বুকে 
আঁবরাম বাধাহীন সুখে ; 
একে একে ভেসে যাক আলোক আধার, 
নীরদের দল আর তারকার হার । 
মনে হয় নিশীথের নিস্তম্ধ মরণে 
অক্লাম্ত বদনে 
ডেকে যাই বিশঝর মতন-_ 


৫০ 


কলিকাত। 


অকুণিমা 


বিম্বের ম-ত্যুর মাঝে প্রাণের রণন। 
নিশথের বক্ষ "পরে শুধ্‌ পেতে কান 
শুনে যাই চির-প্রাণবান 
বিশ্বের সঙ্গখতখানি, 
বিশ্বের হাদয় সাথে হোক কানাকানি। 
কভ? ভাব ফ:টে উঠ ফুলের সমান; 
ধরার স্নেহের মাটি ভেদিয়া পরাণ 
জেগে থাক: তংণ-বাঁথিকায় 
হরষ-হেলায় । 
কভ্‌ চাই অবাধ বাতাসে 
[িলাইয়া আপনায় দুরম্ত উল্লাসে 
চুমে চৃমে সবারে বেড়াই, 
ছুটে ধেয়ে ব্যাপ্ত বিশ্বে বক্ষে আঁকড়াই। 
অন্ধকার বকের সীমায় 
ক্ষিপ্ত প্রাণ থাঁকতে না চায়, 
ছুটে যায় বৃহতের আকুল সম্ধানে 
উন্ম-স্ত বিমানে । 
কক্ষে কক্ষে এ বশ্বের কত কলবর ; 
আলোকের আঁধারের বিচিত্র 'বিভব 
দোলাইছে প্রাণ, 
গুপ্ত বিব-গান 
শ্রবণের দ্বারে এসে হুদে ডাক দ্যায় 
আমারে মাতায় । 
সাধ যায় তাই 'নাশি-দন 
িশ্ব-বুকে আপনারে করে” দিই লীন ; 
[বিশ্বের আনম্দ সাথে নাচিয়া ফুটিয়া 


1বধ্ব-প্রাণে এই প্রাণ রাখি রে গাঁথয়া । 
| ১ই আশ্বিন ১৩২৫ 


&১ 


অকপিম। 


কলিকাতা 


দুপুরে কাকের ডাক 


আজ দুপুরে নিঝুম রোদে বাতাস নাহ ধায়, 
একটি কাকে ডাকছে হোথা ছাতের আলশায়, 
উদাস দিনের বুকের মাঝে 
 ডাকাঁটি যেন গুমরে বাজে, 
সে ডাক শুনে অবাক পরাণ বৃহৎ কারে পায়, 
একটি কাকে ডাকছে বসে ছাতের আলশায়। 


মৌন আজ দুপুরখানি নেইক কলগান, 
তার মাঝে এই ক্ষণে ক্ষণে কাকের ঘন তান 
বলছে আমার মনের মাঝে 
আছে রে এঁ হোথায় আছে 
দুপুর ঢেকে আর-এক বিশাল বিরাট মহা প্রাণ, 
মৌন দুপুর থমকে আছে নেইক কলগান । 
২০শে আশ্বিন ১৩২৫ 


বিশ্ব-প্রবেশ 
আমারে পাশতে দাও দংয়ারে তোমার 
হে সম্রাট, মহীয়ান বি্ব-রাজ-রাজ ! 
তোমার বিরাট সৌম্য সমযুদ্রমেখলা 
দগম্ত-প্রাম্তর-ভরা মৌন সুমহান 
অনন্ত ভবন-দ্বারে বসে আছি আজ 
স্তঙ্ধ মক ! এ দ্গ-দয়ার 1ক্ষপ্রহাতে 
মুন্ত কার চায় প্রাণ উন্মত্ত চরণে 
তোমার অন্তরে যেতে । দাও খূলে দাও, 
আতাঁথিরে কর দান তোমার ভবন হ'তে 
স্বর্ণ-রত্ব-রাশি। স্নিগ্ধ আলো অন্ধকার 
দু'হাত ভারয়ে আম তুলে কার পান 
আকাঙ্ক্ষা মিটায়ে ৷ ঘূরে আসি অনন্তের 
প্রতি কক্ষে তারকার অম্তরে অন্তরে, 
ঘৃণি“ত-সহম্রগ্রহ-উদ্বেল-বেলায়, 


ঙ 


অকুণিমা 


প্রভাতের তপনের ম্বণশপথ পাশে 
আবিরাম ; ডুবে আসি আঁধারের গণ্ত 
গার্ভ মাঝে, আলোকের মবন্ত পারাবারে, 
আকাশের নীলমার মহাম্বুধ মাঝে 
দুদ্দম হরষে। | 
কে ওই বাজায় শঙ্খ £--- 

কেপে কেপে ওঠে তান রুদ্র ভশম সরে 
তোমার মাম্দর মাঝে !-__কক্ষে কক্ষে তার 
মেঘ-মন্দ্র প্রাতিধ্বনি উঠিছে মাতয়া ! 
াব*ব-দুর্গ-দ্বারে বসে আছ বাক-হশন, 
দুরন্ত পরাণ দুব্হোর তাড়নে ভেঙে 
দিতে চায় দ্বারঃ ছুটে যেতে চায় শুধু 
িশব-প্রাণ-পুরে | খুলে দাও» তুলে নাও 
বম্ম-আ বরণ, মত্ত কার [ব*ব-পথ 

উচ্চ জয়নাদে ॥। বাজাও বাজাও শঙখ-_ 
মেতে যাক প্রাণ, ঢাল ঢাল আগ্র ঢাল, 
হে রুদ্র তপন ! এস এস সমুদ্রের 

মত্ত আলোড়ন, বৈশাখ-মেঘের তার 
বজজ-আগ্রীশখা--সবে মোরে শান্ত দাও 
উদ্দাম প্রবল ভেদিবারে বিশ্ব-দ্বার । 


দর হতে শুন গান দূরে গ্রহদল 
ধবাঁচন্র লদলায় ভেসে বায় নয়নের 
পরে, আজি আমি একেবারে যেতে চাই 
সবার অন্তরে প্রচণ্ড শকাত লয়ে । 
দোঁখিবারে চাই 1বশ্বের হৃদয়-কম্প, 
আলো-আঁধারের উদ্বোলত মহাসিম্ধ 
প্রাণে প্রাণে বঝিবারে চাই দন রাল্ 
তপনেরঃ লক্ষ লক্ষ গ্রহ-তারকার 
শ্রাশ্তি-হীন অক্রাম্ত গমন । তীত্র মোর 
নয়নের 'পরে আজ কিছ রবে নাক 
ঢাকাঃ [বিশ্বের চলম্ত প্রাণ প্রাণে মোর 


৬৩ 


অকুণিমা 


কলিকাতা 


করিব আঘাত । 'বশ্ষের সহস্র দ্বার 
খুলিবে চমকি'১--সবাকার মাঝে গিয়ে 
দেখে লব কোথা কিবা, কোথা স্তথ্ধ রহে 
অতীতের পহঞিভ্ত প্রাণ, অন্তহীন 
অগ্নান হরষঃ বিপুল অজন্্র হাস্য । 
আলোড়' আসিব 'বিব, মথিয়া ফোলব 
অনন্তের 'সম্ধুখানা দুরন্ত উৎপাতে । 
ওই ওই শঞ্খ বাজে, জাগ জাগ প্রাণ 
[বম্বের অন্তর ভোঁদ" কর আভযান। 
২৯শে আশ্বিন ১৩২৫ 


 চিরনবীন প্রেম 


তোমার আমার মাঝে আজ যেই প্রেম 
হেসে হেসে নেচে নেচে বায়, 
এ প্রেম এমান সুখে কত যুগে যুগে 
চলে আসে এমাঁন খেলায় । 
আজ যে দোহার মাঝে এই ব্যাকুলতা-_ 
তুমি আমি পাগল সমান, 
এমন যে 'নাশাদিন কত না অতীতে 
মাতয়াছে মানব-পরাণ। 
এমনি ত কত দিন বসে' মুখোমাথি 
দুটি হিয়া ধরেছে দৌঁহায়, 
দহ”ট প্রাণ ধেয়ে-বাওয়া তটিনীর মত 
1মাঁশয়াছে উদ্দাম লীলায় । 
এ প্রেম অজন্্র-প্রাণ অদম্য-নবাঁন 
অফরস্ত বেগে শধ্‌ ধায়। 
অতীতে অতাঁতে ছুটি” আবার নাচিয়া 
দোলা দেয় মানব-হিয়ায় |. 
লক্ষ যুগ আগে কোথা মেতেছিল দুশট প্রাণ 
িশোছিল চপল উচ্ছৰাসে+_ 
| 


$৪ 


কলকাতা 


অকরুপিম। 


আজও দুরন্ত সুথে তেমনি ছুটিছে 
কত প্রাণ পরাণের পাশে । 

তুমি আমি আজি প্রিয়া, যেই প্রেমে মিশে যাই 
এ প্রেম মোদের অবসানে 

এমান উদ্দাম প্লোতে তাঁষত আশায় 
ধেয়ে যাবে পরাণে পরাণে । 

তোমার আমার সাথে এ প্রেম মারবে নাক, 
লক্ষ লক্ষ মানবের বুকে 

এ প্রেম খেলেছে খেলা, আবার খোঁলয়া যাবে 
যুগে যুগে অফুরন্ত সখে। 

১০ই কার্তিক ১৩২৫ 


হুঃখোথিতা। 


আমার দুখের 'সম্ধূ দিয়া মাথয়া 

জ্যোতিম্ময়শী কে জাঁগলে জীবন লভিয়া 
উদ্বেলিত ব্যথা-সম্ধু অন্তরের কানায় কানায় 
উন্মত্ত তরঙ্গলাথে আছড়িছে দুদ্দম লীলায়__ 
কেদে কেদে ওঠে প্রাণ বেদনার সৃতটীব্র তাড়নেঃ__ 
আজ তুমি তাঁর মাঝে কে জাগিলে বিচিত্র ললনে ! 
আমার বেদনা-তপ্ত রন্তু কার পান 

আমার অন্তর-মাঝে কে তমি গো লাভয়াছ প্রাণ ! 
আমার দুখের তাপে ফাটয়াছে অন্তর-কমল, 

তাঁর" পরে দাঁড়ায়েছ নব রূপে পূর্ণ নিরমল 

লো কমলা ! তোমার এ মধুময় মোহন মূরাতি 
আগার বেদনা হতে লভিয়াছে জীবন-ফূরতি। 
আঘাতে অন্তরে মোর যে অম.ত উঠিল ক্ষারয়া 
তাহা'র প্রবাহ য়ে আজ তম উঠেছ জাগিয়া ॥ 
আমার বেদনা দুঃখ আঁবরাম দৈন্যের আঘাতে 
পলে পলে পেলে প্রাণ অফূরাণ উদ্দীপ্ত বিভাতে । 
আমার এ ?শরে শিরে বেদনার যে আনন্দ জাগে 


৫৬ 


অকণিমা 


কলিকাতা 


সে আনম্দ কমনীয় তোমা সম কাহারে যে মাগে ! 
দৈন্য মাঝে জেগে তূমি দৈন্য মোর করিলে হরণ, 
আমার শতেক দ:ঃথে দহঃখময়ি, করিলে বরণ । 
সে দুঃখ সে বেদনায় তোমার নয়ন চোখে পড়ে, 
আমার আঘাত “পরে সরস করুণা তব ঝরে । 
তুমি যে একান্ত মোর, নিঃসঙ্গের অনম্ত-সাঙ্গন৭, 
1শরা-উপশিরা পাশে চির তরে ত্‌মি যে বন্দিনী। 
তোমাতে লভেছে প্রাণ বেদনার সগ্‌প্ত হরষ, 
বাঁচ সংগীত তোল হি-বীণে কাঁরয়া পরশ । 
আমার হেদনে দুঃখে বাঁধা তুমি অটুট বন্ধনে, 
তূমি যে কঞ্পনা মোর কাব্য-প্রাণ, 'বাচত্র ললনে ! 
২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 


নারী 


আজকে আমার স্বপন-মাঝে জাগ্‌লে তাঁম নারণ, 
আমার হিয়ার সপ্ত কমল পাপাড় বিথারি 
ফ্‌ট্‌ল তোমার চরণ-তলে, হাসাময় বালা, 
তোমার মধু কনক ভাতি কী অমৃত ঢালা! 


নারি, তুমি কল্যাণেরি সবাস-ভরা ধ্‌প, 
[ি*ব-তষায় ঢাল্‌ছে বারি তোমার মধ রূপ, 
জন্ম তান সৃষ্টি তুম বিশ্বে তুমি প্রাণ, 
তোমা হ'তে লক্ষ মানব আজকে বেগবান ! 


আজকে তোমার চরণ দটি জাড়য়ে নিয়ে বুকে 
নাভয়ে লব ব্যথার আগুন তীব্র শত দুখে, 
তাঁম তোমার নয়ন হতে দাও কর.ণা-বারি, 
দু'হাত ভরে' কল্যাণে দাওঃ দাও মহতাঁ নার ! 


ঢাক ঢাক প্রেমের কোমল শীতল মধ: ছার, 
এটি 


ঞ্ভ 


কলিকাতা 


অকণিমা 


স্নেহের ধারা দাও বয়ানে ঠবগুল-বরিষায় 
গিধ্বপতার আঁশস্‌ সম তোমার দুটি হাত 
আমার মাথার "পরে রাখ, হউক সংধা-পাত। 


কল্যাণোর আবাস তাঁম, দীপ্ত তোমার প্রেম, 
অঙ্গে তোমার শীতল আভা স্নেহের গলা হেম, 
মূর্ত তূমি বি*ব-মাতা- অপার গরায়সী, 
দেবী তুম, স্বর্গ তৃমি, তুমিই মহিয়সণ ! 


৭ই পৌষ ১৩২৫ 


মুমূযু 


একটিবার ও জানলা-পাশে পদ্দা তুলে নাও, 
একটিবার ও আকাশখানা দেখতে মোরে দাও 
বারেক শুধু তোমরা সবাই দাঁড়াও ঘিরে মোরে, 
সতষ্ধ আমার শীতল কানে দাও না উছ্াস্‌ ভরে ॥ 
বারেক শুধু চেশচয়ে বল,_-এই যে মোরা সব, 
বুকটা ভরে" জাঁময়ে রাখি তোদের কলরব। 

বারেক তোরা জড়িয়ে মোরে বাঁধরে বকে বাঁধ, 
তপ্ত তোদের পরশ নিয়ে িটাই মনের সাধ, 

দৌড়ে তোরা চপল-প্রাণে নাচরে মোরে ঘিরে, 
উতল ক'রে দে রে আমার স্তথ্ধ-মরণ-তারে । 

তোরা সবাই ক"রে কথা, চেশচয়ে গা রে গান, 
তোদের উতল-পরাণ-ঘায়ে জাগয়ে দে মোর প্রাণ । 
ডাক বিধুকে ডাক হারিকে গজ্প করুক তারা, 
কান দিয়ে আজ পান করি রে কথার সুধা-ধারা ৷ 
আয় রে তোরা সামনে আমার, চোখটা ভরে" হেরি, 
হাস্‌ রে তোরা, গ্রারে তোরা, আমায় শুধু ঘোর? ; 
নে রে হোথা জানলা হ'তে, পদ্বা তুলেনে, 
স্‌ব্য-আলো দেখে দেখে মরতে আমায় দে | 
কোথায় গেল হরিশ"খুড়ো, ছেলেগখলো কোথা, 


৫৭ 


অকরুপিমা 


কলিকাতা 


ডেকে তাদের খেলতে রে বল: এঁ দালানে হোথা । 
আমার পানে ভয়ে ভয়ে মুখটা করে” ভার, 
অমন করে” তাকাস নে ক, ব্যাথস নে ক আর! 
হাসি তোদের কোথায় গেল, নেইক কেন কথা 2" 
তোরাই মোরে ফেল্‌বি মেরে তোদের নীরবতা । 
আমার চোখে ঘিয়ে আসে কোন: পাতালের কালো, 
হাঁসি দিয়ে নয়ন দিয়ে দেনা আমায় আলো ! 
তা' না কেবল নিশাস 'দিয়ে, শস্ত আঁখি 1দয়ে, 
তোরাই মোরে মারি চেপে সকল হরষ নিয়ে । 
শুনৃবি নে ক কথা তব-, কাঁদব তোরা খালি !-_ 
লক্ষী তোরা গা” দুটো গানঃ হাসনা বনছালি ! 
আজকে আমার কান্না কোথায়, তোদের শংধু কাঁদা, 
আমার কেমন ঘুমটি আসে,__সবই যেন ধাঁধা ! 
কেবল তোরা ক'রে কথা, কেবল অদ্রহাসি, 
আমি তোদের উছাদ পরে যাই রে ভাসি* ভাস" ; 
আজকে আমায় আকাশ পানে থাকতে দেরে চেয়ে, 
ঘুমিয়ে যাব দলে দলে আলোর সাগর বেয়ে । 

১১ই পৌষ ১৩২৫ 


বারবণিত 


তুম যে গো মাতার ছাঁব, প্রেম-দেউলের ধ্‌প, 
তোমার কি গো সাজে এমন বিকচ বিলাস-রুপ £ 
কল্যাণের বিকাশ তম, লাজ-আনতা বধ: 

তপ্ত মানব তোমার বুকে 'িইবে শুধু মধু 2 
স্নেহের আঁচল 'বাঁছয়ে তরীম ঢাকবে শিশৃদলে, 
রাখবে ছেয়ে আপন স্বামী সরস বক্ষ তলে, 
পথের জনে ভাইর মত করবে স্নেহ-দান, 

শান্ত শীতল কল্যাণেতে ভরবে গৃহ-থান ; 
আজকে তি এ নার, বিকট সর্বনাশ? 
আপনাকে আজ নাশ করেছ কল্যাণে সব গ্রাস' ! 


&৮ 


কলিকাতা 


অকরুণিম। 


কোথায় তুমি তাড়িয়ে দিলে উছল প্রেম-সুধা? 
তপ্ত মরুর আগুন সম জাগছে চোখে ক্ষুধা ! 
তোমার কোমল বয়ান হতে তাড়িয়ে করুণ ভাতি 
জাগিয়ে রাখ কাঁলমাময় কোন্‌ পাপের রাতি ! 
স্নেহ প্রণয় সব দলেছ অকল্যাণে ডাকি, 

নরকে আজ রূপ 'দিয়েছ স্বরগটারে ঢাকি?। 
নার? তুমি কল্যাণী যে, তাড়াও শত পাপ, 
মাতার রূপে ভাষ্যার্‌পে এস, জ.ড়াও তাপ ! 
তোমার মাঝে সুপ্ত আছে জননণ ও প্রিয়া 
প্রীতিমতাঁ ভগ্রী আছে, জাগাও তব হিয়া ; 
জাগাও তোমার গপ্ত স্নেহ, সপ্ত তোমার প্রেম, 


শীতল কর মানব-গেহ বিপুল ঢাল ক্ষেম। 
১১ই পৌষ ১৩২৫ 


চুন 


আমার বকের ধতেক আবেগ যতেক আকুলতা 
আজকে সে যে বেরিয়ে আসে-_-একটি চুমোর ব্যথা, 
উচ্ছবসিত ঠোঁটের "পরে 
আকুল পরাণ উপচে পড়ে; 
ধর তোমার বয়ান ভরে সুধার উচছছলতা 
চদ্বনোর বাথা | 


আমার এ যে চ্‌মো 'প্ররা, চুমো ত এ নয় 
এ যে ঢালে তপ্ত আশা, তুষার পারিচয়, 
এ যে সুখের তাঁর বেদন, 
[শরা-উপাঁশরায় দহন, 
এ যে পরাণ 1বাঁলয়ে দেবার উতল আঁ 
চুমো ত এ নয়। 


দুই অধরে উপচে-আসা আকুল দহ প্রাণ__ 


৫৭৯ 


£অকুণিম। 


একট 'নাবিড় চুমোর মাঝে জাঁড়য়ে অবসান, 
দুইটি পরাণ যুক্তমথে | 
দেহায় ধরে একটি সুখে, 
দেহায় নাচে একটি বেগে দোছায় করে' দান 
যুক্ত দুটি প্রাণ। 
কলিকাতা ৃ ১০ই ফাল্তুন ১৩২৫ 


আকাশ 


হে মৌন, হে শান্তিময় সুষপ্ত আকাশ, 
হাড় অগ্রহাস 
আপনাকে সবলে বিস্ফার, 
দেখাও গোপন ধত আজকে বিথারি”। 
আমাদের মত্ত ধরা হতে 
আবরাম শোতে 
ছুটে যায় ও বক্ষে তোমার 
কত 'ক্ষিপ্ত কলকথা আরাব দ-বাঁর | 
হে দানব, মেলিয়ে বয়ান 
তুমি অফরাণ 
গ্রাস' লহ বুভূক্ষু যতনে 
মোদের উচ্ছল হাস্য কলতান উদ্ছেল ক্রদ্দনে। 
আজ ট:টি* বক্ষ-্বার 
নয়নে আমার 
দেখাও সগপ্ত গভ? সয় বিরাট, 
হে মৌন সম্রাট ! 
যুগে যুগে লক্ষ বষে প্রচণ্ড ক্ষুধায় 
গ্রাসিয়াছ কত কথা কত না ব্যথায়, 
কত না উজ্জল হাসা, প্রম্ত উল্লাস, 
ব্যথতের ব্যাকৃূল 1নঃ*বাস, 
অনাথের দুখিনীর অনন্ত ক্রশ্দন, 
1বজয়-বারতা কত, প্রমত্ত রণন ! 


৬9 


অরুণিম। 


আজো তব গুপ্ত বক্ষে সুপ্ত রহে পড়ে, 
আনন্দ-বিভোরে 
ধরার বসন্ত শত--সাথে পাখীতান, 
বরষায় ভেক-মুখে ধরণীর হরষোর গান । 
সন্বভুক, বুভুক্ষু-পরাণ, 
সবারে গ্রাসিয়া তুমি নিজ বক্ষে রাখ অফ.রাণ॥। 
আজ শুধু অনন্ত বিকাশে 
দেখাও 'বাচ্ত রত্ব 'বাচন্র প্রকাশে । 
আপনারে 'ছি*ড়ে টুটে হে সঃপ্ত গভীর, 
জেগে ওঠ প্রচণ্ড আম্থর, 
দেখাও চণ্ল কাল, ল-প্ত যুগ, স:প্ত বেদনায় 
জীবন্ত লীলায়। 
কথা কও, বলে দাও হে মূক মহান, 
কত রাত্রি কত দিন উষা কত সম্ধ্যা গরীয়ান: 
1ক 'বচত্র জীবন-দোলায় 
তোমার বিরাট দৃষ্টি “পরে মরোছল কালের বেলায় । 
স্থর-আঁখি-পাতে 
তুমি দেখিয়াছ কত ধৃঁলকণা সাথে 
লুটায়েছে মোহন কুসুম ; শিশুর জীবন্ত হাসি 
চলে' গেছে ভাসি 
দুখিনীর বুকের রতন ; কত দণপ্ত প্রাণ 
ধ.লায় লভেছে অবসান । 
যত গান ষত ছাঁব যত হাস-খেলা 
হে পিম্ধু, উতাঁল' তব বেলা 
আজো তারা জাগছে দূদ্দম তোমার অনন্ত বুকে 
[নজ সুখে দুখে | 
আজি তুমি জেগে ওঠ আপনারে করিয়ে চণ্চল 
দুরম্ত প্রবল, | 
বদার' নীলমা-বর্্স দেখাও আমায় 
জগতের সপ্ত হাসি লগত প্রাণ আনন্দ ব্যথায় । 
৬ই চৈত্র ১৩২৫ 


৬১৯ 


অকুণিম।! 


বিশ্ব-ক্রীড়ে 


কম্ম“ক্লাম্ত দেহখানি বাহরে আনিননু যবে 
হে ভুবন, জুড়ালে পরাণ-_ 
ভেসে-যাওয়া ছোট মেঘ, হেসে-ওঠা ছোট তারা 
তার 'পরে চাদের তুফান, 
শ্যামল আকাশখান তরল আলোয় আঁকা 
1বমল ভুবনখানি ভাসে, 
অগণন-সৌধ-শিরে নির্জন তরুর মাথে 
এ আলোক জুড়াইয়া হাসে ! 
1বজন পথের পাশে উচ্ছবাসত এ তর: 
শত পত্রে যেন শত মুখে 
আলোর অমহতটহক নীরবে কাঁরছে পান 
আবরাম 'তিরীপত সুখে । 
অবসন্ন দেহ মোর অনন্ত আলোর তলে 
আকিকে মাগিছে অবসান, 
প্রীত রোম-রম্প্র দিয়ে আলোক প্রবেশি' যাক 
1শরে ?শরে জড়ায়ে পরাণ ॥ 
নহে মূক অর্থহীন সুমোৌন আকাশখ।ন 
কানে কানে কত আজি কয়, 
অনস্তের হৃদয়ের আলোর অমৃত সাথে সাথে 
প্রাণে প্রাণে আজ পাব্রচয় । 
আজ যেন াব*ব-ক্রোড়ে নগ্ন ক্ষুদ্র শিশু সম 
শুয়ে আছি অনম্ত নিভ-য়ে, 
চাঁদের সৃমোন হাসি--বি*বজননীর আঁখি 
জাগে যেন আমা?র 'শিয়রে । 
আকাশের পরপারে কোন, গদুপ্ত অস্ধকারে 
1ব*বগতে « ছিনহ এতকাল, 
আজ যেন পেন প্রাণ আনম্দ-অমহতময় 
পাঁরপুর্ণ এ বিশ্বে বিশাল । 
জননণর শান্ত ক্রোড়ে শুধু স্তন্য খেতে চাই ॥ 
শুধু চাই নশরবে ঘুমাতে, 


৬ 


অকণিমা 


যখাঁন মৌলব আঁখি মাতা রবে চেয়ে 
ব্যাকুল স্নেহের ধারা-পাতে। 
আজি আম ব*ব হতে নাহ দূরে কোন মতে 
তাঁর আজ দুলাল সন্তান, 
আজ তাই স্তথ্ধ রাতে আলোক অম-ত সাথে 
[ি*বকোড়ে জুড়াল পরাণ । 
কলিকাতা ২৮শে চৈত্র ১৩২৫ 


জীবন-রূপ 


কোন: সে আদম প্রাতে 
ভেসে এন: প্রাণ সাথে 
ফুটে টুটে বিচিত্র বিকাশে ? 
কোন: গপ্ত পিম্ধ হতে 
এ পরাণ মত্ত স্রোতে 
ছুটে এল জীবন্ত উল্লাসে ? 
কত জন্ম কত দন 
কত যুগ অন্তহীন 
ব্যেপে এল এ মোর জীবন, 
কত কান্না কত হাসি 
কত রূপ পরকাশ' 
বেয়ে এল কত না যৌবন ! 
এ জীবন মহায়ান 
বয়ে আসে অফুরাণ 
গদনে দিনে শুধু আগয়ান, 
দেহে দেহে শত রপে 
আবিরাম চ.পে চুপে 
আপনারে করিছে মহান । 
আরো আরো কত দন 
এমাঁন এ লশমাহনীন 
ভেসে যাব আঁকাঁড় ভুবন 


৬৩ 


অকুণিমা 


কলিকাতা 


আম বলে" যারে পাই 
সে আমি আমাতে নাই,_ 

সে যে এই অশেষ জীবন । 
হে অনন্ত সৌম্য আমি, 
হে জীবন দেহ-স্বাঁম, 

হে বিরাট উদাত্ত পথক। 
অবিরাম চলে' যাও 
আমারে ফরাঁত দাও, 

মৃত্য 'জনি' চলেছ নিভাঁক ! 
এ কি রূপ অপরুপ 
একি শকতির কূপ 

একি আম বিচিন্্ জীবনে ! 
জরাহীন মৃত্যহীন 
সর্্বকালে হয়ে লীন 


ভেসে চলি অনন্ত ভুবনে ! 
| ১৭ই বৈশাখ ১৩২৬ 


সৃত্যু-মঙ্গল 


এ ি লীলা আলোড়ন, হে ভীম সম্রাট, 
হে মৃত্যু, হে বিভীষণ প্রচণ্ড 'বিরাট ! 
হে অদম্য শান্তমান, অনন্ত বিজয়ে 
1নাঁশাঁদন বিশ্ব হতে উন্মত্ত প্রলয়ে 
টানিয়া গ্রাসিয়া লও বিক্ষুষ্ধ পরাণ 
ভীত শত লক্ষ লক্ষ মৌন অফ.রাণ । 
কলকণ্ঠ-মখাঁরত "ক্ষিপ্ত বিশ্ব-পারে 
হোথা দরে অনম্তের উম্মন্ত দুয়ারে 
হে বিপুল মীর্তমান, মোঁলয়া বয়ান 
বুভক্ষু দানব সম শোণিত-নয়ান 
দাঁড়ায়ে রয়েছ তৃমি ; ক্দুদ্র ধরাখানি 
সম্ূথে লয়ে শত পূত ক্ষুদ্র শত প্রাণী 


৬৪ 


অরুণিমা-৫ 


অকরুণিম! 


নিশাদিন স্নেহে প্রেমে জীবন-লীলায় 
সুখে দ্‌থে ভয়ে ভয়ে ধাঁরি ধশীর যায় 
তোমার আঁখর নিয়ে ; তাম মহাকাল-- 
জঠরে অনন্ত ক্ষুধা--বয়ানে করাল 
পুরিছ 1বহ্বল প্রাণ । ক্ষু্র তণ যত 
জীর্ণ শহজ্ক পন্ত্গ-ুলি, ফজল ফুল শত, 
কমনীয় বরণীয় কত না মানব, 

দ.দ্দন্তি চপল প্রাণ, যত কিছু সব-- 
অণ হতে পরমাণু ছটে অবিরাম 
তোমার অনন্ত গভে“ লাঁভতে বিরাম 
সুপ্ত গুপ্ত অন্ধকারে ;--এমনি দজ্জয় 
ধরার আনন্দ “পরে মাতাও প্রলয় । 

মহা ব্যেম মহা শুন্য দঁড়ায়ে মহান 
ডাক তুমি-- “আয় ভগ্ন অশান্ত পরাণ, 
আয় দীণ“ জীণ" মান, এ গভে আমার 
শুধু শান্তি শুধু খাদ্ধ জীবন-পাথার | 
লভে যা অনন্ত শান্ত, জন্ম-জম্মাম্তরে 
ছ-টবার আসবার জগতের দ্বারে 
অনন্ত উদ্যম | জরা-জীণ দৈন্য-দীন 
[পয়ে যা অমৃত হেথা, শুধ: নাঁশাদন 
করে যা শকাঁত পান ।” 


এমন উদার 
জগতের রম্ধে রন্ধে উঠিছে হঙ্কার 
হে মৃত্য হে মহনীয়, তব ভেরী হতে ।-_ 
ছুটিছে অসংখ্য প্রাণ অবারত স্রোতে 
তোমার গিবশাল গভে" ; সবারে গ্রাঁসিয়া 
সবার দীনতা দৃ$খ আপাঁন নাশিয়া 
সবারে জনম দাও নবীন বিকাশে 
নবীন আনন্দ মাঝে বিচিত্র প্রকাশে । 
তুমি মতন্য তাঁম নাশ তৃমি যে জীবন, 
তন কর মানবের দৈন্য আহরণ-_ 


৬& 


অকুণিমা 


কলিকাতা 


[ফিরে দিতে প্রফুজ্ল পরাণ । কষ্ট জীব, 
ভগ্ন প্রাণ, ন্যধ্জ দেহ বিশীর্ণ নিজ্জব 
তোমাতে লাঁভছে লয়, জাগিছে আবার 
দীপ্ত তেজে যাত্রা-পথে উদ্যোগী অপার । 
সংহারের নত্য মাঝে রেখেছ মহান, 


সৃম্টির চণ্চল হুষ“ আনন্দ কল্যাণ । 
১ল] জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ 


মোঘর সাগর 


নীল আকাশের বৃকটা জুড়ে? 

আজকে মেঘের হেলা-ফেলা- 
শাদায় কালোয় ধূসর মশে' 

দেদার ভাসে, দেদার খেলা ! 
ধোঁয়ার "পরে ছট:ছে ধোঁয়া 

মেঘের "পরে মেঘের ছোটা-- 
ফাঁকে ফাঁকে নঈলের বুকে 

রাবর হাস উজল-ফোটা । 
ঢেউর 'পরে দুলছে রে ঢেউ 

মেঘের সাগর উথলে ওঠে, 
[বরাট ?িকসের 'নাবিড় স্বপন 

সুপ্ত নীলের চিত্তে ফোটে ! 
নাইক রে ঠাঁই মেঘে মেঘে 

কি এল রে আজকে ভেসে” 
জমাট-বাঁধা অশ্রু এ কার 

থমকে দাঁড়ায় অসাম দেশে ! 
নাঁবড় শুধু বিপুল এ এক 

ভবন-ঘেরা স্নেহের মায়া, 
কোন জননীর আঁচল এটি ?-- 

বি*ব-মাতার বৃকের ছারা ? 
আজকে 'নাঁবড় মেঘ-সাগরে 


৬৬ 


অকুণিষ্তা 


ঝাঁপিয়ে যাব সাঁতার দিয়ে 
এপার ওপার কর:ব ভেসে? 

ডুবে হেসে জাড়য়ে হিয়ে। 
মেঘ-সাগরের বিপুল মাতন, 

তুফান অসীম, গুমরে ফোলা, 
দোল দিয়ে বায় দেদার বুকে 


ঘর ছেড়ে যায পরাণ ভোলা। 
কলিকাতা ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ 


উদ্দাম জীবন 


সপ্ত নাবড় গভশর রাতে জবলছে শত তারা 
ঘুমের কোলে ল:টয়ে ধরা নত ; 
আমার বুকের উতল ধ্বান আসছে মদ কানে 
আপনারে আজ বুঝছি আবরত ।-- 
এই ত জীবন আমার জীবন এই ত মদ নাচা-- 
অবাধ স্রোতে চপল আগয়ান, 
[বিপুল ভটিল বিবখানার সকল বাধা টুটে 
চলছি শুধু চলছি অফরাণ। 
সুপ্তি টুটে শব্দ টুটে অনিল টুটে ধাই-_ 
কোন: পারে রে কোন: সে চেনা দেশ ? 
সময়-পাখীর পাখার 'পরে চল্‌ছি ভেসে ভেসে 
লাগ্‌ব কোথা, কোথা রে মোর শেষ ? 
নাবড় যত রাত্রি জাগে ডাকছে যত ঝিশঝ-_ 
ততই যে রে পরাণটারে বুঝ 
বুকের মাঝে উথ্‌লে নদ, বাইরে কিসের বান 
কৃলকাঁলিয়ে ছুটছে সোজাসুজি । 
কে মোর সাথে তাল 'দিয়ে যায় এমন কে রে ছোটে, 
বি"ব সে'কি এমনি নাতি ধায়? 
তারায় তারায় মুচকি হেসে বলছে যেন চুপে 
বায়রে বয়েষায়রে সবে ধায়। 


৬৭ 


অরুপিমা 


কলিকাতা 


ছটছি আমি ছুটছে অণু ছুটছে তারা-দল, 
পাতায় ঘাসে ছছে রে এক প্রাণ, 
1নথর বটে 'নাঁবড় গিনশা,ঃ ঘুমোয় নারে কেউ 
1ব*ব ব্যেপে জীবন-আভযান ! 
1ব*ব হতে সুদূর করে আপনাকে আজ আন? 
দেখছি আমি সবার সাথে বাঁধা, 
যেই হ।সিতে ফুলটি ফুটে যেই কর্দিনে ঝরে 
সেই সে হাঁস, সেই ত আমার কাঁদা । 
জীবন আমার পাগলা জীবন, পাঁথক পলাতক, 
আমার মাঝে বাধলে কবে বাপা ? 
সবার সাথে তে।মায় আমায় চল-ব কত দিন 
কত দিন এ থাকবে ভালবাসা ? 
এঁ যে অটুট ডাকছে বিশব এলয়ে পড়ে আঁধা 
তার।য় তারায় ?ক যেন রে বলে, 
জীবন আমার বুকের মাঝে তুলছে আলোড়ন, 
শিরায় শিরায় চরণ ফোল চলে ! 
নিবিড় রাতে নিথর বাতে মততুযু যেন জাগে, 
বাজছে কানে কিসের আনাগোনা, 
জগত ব্পে জীবন চলে আঁধার স্রোতে ভেসে 


আমার পাথে হচ্ছে জানাশোনা ! 
১৩হ শ্রাবণ ১৩২৬ 


যুগল 


জীবনের যাল্রা-পথে যুগল নবীন 
চপল আনন্দে দোৌহে উতল বিলীন 
ধীরে ধীরে পাশাপাশি জগং-প্রাঞ্গণে 
চরণ ফেলিয়া নামে উদ্মুখ গমনে। 


হর্ষে আশে প্রেমে সুথে স্বরগ রচিয়া 
দোহার আনন্দ মাঝে দোহারে সশীপয়া 


৬৬ 


অক্ষ 


চলে দোহে আঁনদ্দেশ কোন সে ভবনে 
স্বপ্নের ধূসর মোহে মাণ্ডিত নয়নে । 


দুটি যবুন্ত প্রেম-িম্ধৃ-পীষুষ উল" 
জেগে ওঠে ক্ষুদ্র প্রাণ পত্র-কন্যাবাল, 
দহাঁট যুখ্ম তৃপ্ত প্রেম উচ্ছল” আকাল, 
আগ্রহে বোঁড়য়া ধরে নব প্রাণগহীল ! 


দনে 'দনে দোহাকার প্রণয়-দেউলে 
কলহাস্যে ক্ষুদ্র প্রাণ আঁসয়া িহবলে- 
দোহার রাঁচিত স্বগে হষর্খন্ড সম 

মূর্ত দোহাকার তৃপ্তি--শুভ্র অনুপম | 


দুট প্রেম, দুটি শান্ত, দীট সহাষ্টিঃ দান 
দোহার তমৃত-পুস্ট কত না পরাণ 
দোহার চরণ-পাশ্বে স্থাপিয়া দাঁড়ায় 
মানব মানবী--দেব-দেবীর ?বভায় ! 


আত্ম-তপ্ত দুঁট প্রেম দোঁহায় ভগীলয়া 
প্রসার" দুইটি বক্ষ রাখছে চাপা 
নবাগত আতাঁথরে £ দুটি হর ছ-টে 
আত্তজনে ঝবাঁধবারে আক্াঁলয়া উঠে । 


ণদনে 1দনে দিন যায় ষুশ্ম দু প্রেম 

স্নেহ মৈত্র সাথে ঢাল অবারিত ক্ষেম, 
2$খে শোকে যত কাটে জীবনের বেলা 

দুটির রাচিত গেহে বব পাতে মেলা । 


বিপদ-বাত্যার ঘায়ে পিষ্ট অনিবার 

রুষ্ট দ:ট প্রাণ লভে আানম্দ অপার 
পুত্র-কন্যৰ-বক্ষ-মাঝে £ তাহাদোর সাথে 
তাদের আনন্দে সুখে দুঃথে ভুলি মাতে £ 


৬৯৯ 


অকুণিমা 


কলিকাতা 


কলিকাত। 


জীর্ণ শীর্ণ দুট প্রাণ ধীরে ভেঙে যায় 
কালের সম.দ্র-পাশে সমাপ্ত ল'ীলায় ; 
দোঁহাকার য্ত প্রাণ সম্তান-হদয়ে 


রেখে গেল দোহাকার অমর প্রণয়ে ৷ 
৯ই কান্তিক ১৩২২ 


বনের জ্যোতৎ্না 


গাছে গাছে মাথায় মাথায় জাঁড়য়ে নিবিড় আলিঙগনে, 
তাদের পরে আধখানা চাঁদ হাসছে বসে" শভ্রাসনে । 
পাতার পরে হাজার পাতা-নশান পাশে নিশান দোলে, 
ছোট্র হাজার মস্ত আস জ্বল্‌জবাঁলয়ে কে ওই খোলে ! 
পাতায় পাতায় ঠেসাঠোঁস, উশচুনশচু গাছের মাথা, 
নশল-সাগরে শাদা ফেনায় হেথা হোথা ঢেউর মাতা” ! 
সুদূর হ'তে দেখছি চেয়ে গাছের তলায় স্তথ্ধ কালো 
লুকিয়ে আছে চোরের মত, পাহারা দের তীর আলে ! 
জাঁড়য়ে দেহ আঁধার-বাসে মাথায় জেবলে লক্ষ হারে, 
দাঁড়িয়ে আছে.গাছগুলো আজ ধরার বুকে সপ্ত তারে । 
দীঘ" গাছের সুপ্ত বনে তৃপ্ত যেন কিসের আশা, 

লক্ষ পাতার কানে কানে চাঁদের আলো কইছে ভাষা ! 
ভুবন মাঝে নেইক সাড়া, নাইক ধ্বান, শব্দ মোটে, 


এই নিভৃতে সজীব গাছে চাঁদের চুমোয় শিউরে উঠে ! 
১৮ই কান্তিক ১৩২৬ 


৭9 


কলিকাতা 


কলিকাতা! 


অকণিম। 


হুঃখ ও কাব্য 


দুঃখে যখন বাঁজয়ে তোলে প্রাণ 
তীব্র সুখে গাই যে বসে' গান। 
আঘাত ব্যথা অপমানের ভার 
কাঁদিয়ে মোরে হাসায় আনিবার ! 
সেই বেদনার গুপ্ত মধু দয়ে 

কাব্য 'লাঁথ, রয়ে তুলি হয়ে। 
সুখের সাথে নেই তকভ্‌ দেখা, 
দুখের সুখে প্রাণের বেগ লেখা । 
কাব্য লেখা-দঃখে শুধু আঁকা, 
তান ?হমে আগুন কাছে রাখা । 
আঘাত খালি 1জইয়ে তোলে প্রাণ, 


দুখের বেগে আনন্দে গাই গান । | 
১৬শে কাহিক ১৩২৬ 


নিরর্থক 


আকাশখানার একাট কোণে এতটুকু মেঘ, 

বনের মাঝে হারিয়ে-যাওরা একট জল-বেগ, 

মাঠের ব্‌কে গম্ধবিহীন ক্ষু্র তণ-ফুল, 

বোবা কালা একাট শিশু সবার চোখে শুল, 

পথের পাশে যত্ব-হারা বিড়ালছানাটি, 

কুষ্ঠ-রোগে কিষ্ট-দেহ ভিক্ষুজনা'ট, 

জগং মাঝে কিসের তরে এদের আঁভষান, 
স.।০্ট-পতার কোন: সে কাজে লাগছোক"ট প্রাণ 2 
[বশ্বে বপুল ব্যর্থ পড়ে দেখছ যারা রয়, 

কে বোঝাবে তাদের ভাষা, প্রাণের পারিচয় ? 


১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 


৭১ 


অকু ণিম! 


নবাগতা 


(কন্যার জন্মে) 
তোমার আমার প্রেমের মাঝে আজ দাঁড়াল এসে 
কোথা হতে একটি নব প্রাণ, 
দুই তাঁটনীর মিলন-মৃথে জাগংল ছোট দ্বীপ 
তারেই বেড়ে দোহার কলতান ! 
মোদের প্রেমের সিদ্ধ; মথে উঠল আজি এ ক, 
অন্বা এ কি, লক্ষী রুপবতী ? 
জবন-পথে দুই পথিকের একটি আবাস-গেহ টে 
কৃঁড়য়ে-পাওয়া মাঁণিক মধু-জ্যোতি ? 
পাছিল পথে চলতে এ কি য্টি এল হাতে 
অন্ধকারে অবাধ নিয়ে যাবে ? 
দুইটি তৃষার সাঁলল এ ?ক ঝরণা এল নেমে 
য়ে গিয়ে পরাণ উপচাবে ? 
এ কি এল দুইটি আশার একটি পাঁরণাঁত, 
দুইটি হরষ একাঁট রূপে ফুটে ? 
এ যে মোদের প্রাণের দ্বারে দাঁড়াল হাত পেতে 
নিল গো সব বুকটা নিল লুটে ! 
দেখ রে চেয়ে প্রোমক দীট তোদের নব প্রেমে 
আপন রসে কৃস:ম বিকাশিছে, 
সৃষ্টিরূপণ শীল্ত এ কোন্‌ গড়ল নব জীবে 
লুকয়ে দোহার নবীনতার পিছে ! 
অবাক মান,--প্রাণে প্রাণে কোন্‌ সে নীতি-বলে 
আরেক প্রাণে করল বেগবান, 
নবাগতা, তোর আগমন কী রহস্যে ঢাকা !-_ 


বঝয়ে দেরে এ তোর আঁভযান। 
কলিকাতা ১৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ 


৭ 


কলিকাতা 


অকুণিষ্না 
ত্রয়া 
(বিশ্ব) 
অবাক চোখে তোমার মুখে চাহয়া আছ থির 
হে লীলাময় ি*ব মহা, প্রবলতম বার ! 
সুনীল ভীম শুন্য হতে গরজি তুলি” তান 
ধরার কাঁট তণেরে লয়ে আকুলি' অফ:রাণ 
ছুটেছ মহা-জীবন-স্রোতে আলোড়” যুগ ষগ 
লক্ষ প্রাণ বক্ষে তুলি” মথিয়া সখ দুখ ! 
( জীবন ) 
সে লশলা পাশে ভূবন জাগে, জাগছে কত প্রাণ, 
সে প্রাণ মাঝে বি*ব নিতি কারছে গাত দান ; 
হরষে সখে স্বন্দে দুখে বিপুল আলোড়ন, 
ধরার জীবে জীবন এক চপল বিভীষণ ! 
আন্ত“ ভাঙা অন্ধ মাঝে বিকাশ” শত রূপ 
জীবন জাগে প্রণয়ে স্নেহে গাঁরমাময় ভূপ ! 
( মানুষ ) 
[বব মাঝে ভ্‌বন-ব্‌কে জীবন-পারাবার 
তাহার পরে মানব দোলে ঢেউর সম তার ! 
ভাঙিয়া পড়ে উঠিয়া চলে পাগল আগযয়ান, 
করণে ক্ষণে াবভাস* উঠ" মরণে অবগান ! 
[ি*ব-নশীতি ভৃবনে জযড়* জীবনে ছুটে যায়? 


জীবন নাত মানুষে লয়ে খোঁলছে মাহমায় ॥ 
২৬শে পোষ ১৩২৬ 


৭৩ 


অক্ুণিসা 


যোদ্ধা 


একলা আম দৃপ্ত তেজে করব সারা জগৎ জয়, 
দৈন্য আমার দীপ্ত আঁস নাশবে বিলাস-কলষ-চয়, 
চলব বেগে উচ্চ-শিরে 
ঝড়-আঘাতে করবে কিরে? 
মান অপমান দীণ“ করে" ক্ষুত্রে করে” পরাজয় 
একলা আম দৃপ্ত তেজে করব সারা জগৎ জয়। 


জীর্ণ বসন শ্রেন্ঠ ভূষণ সেই যে গায়ে বন্ম রয়» 
বাইরে শত রিস্ততাতে গড়ছে হৃদয় সে দুজ্জরয়, 
শঙ্কা পাপে ভয় করিনে 
দুঃখ-ঘায়ে আর টাঁলনে, 
অন্তর সে যোদ্ধা সম করতে ছটে দাপ্বজয় ; 
জীর্ণ বসন শ্রেষ্ঠ ভূষণ সেই যে গায়ে ব্ম* রয় । 


গিরির গায়ে আছড়ে পড়ে মত্ত ঢেউর আস্ফালন, 
চূর্ণ হয়ে আপনি ফেরে» দড়ায় গার দুদ্দমন, 
আমার বুকে তেমনি এসে 
পড়ছে দুখ, খেলছি হেসে, 
বক্ষ এ যে পাষাণ হতে শক্ত বিষম ?বভীষণ, 
আমার গায়ে আছড়ে ভাঙে দহঃখ-ঢেউর আস্ফালন । 


1টট-কা'রি ও বরু-আখ শ্াঁসয়ে নত করব আজ, 
বৈশাখোঁর জলদ সম ছণ্ড্‌ব জোরে তীব্র বাজ,__ 
চমকে যাবে কুটিল যত, 
দল-ব পায়ে গব্ব এত, 
'রস্ত-ভূষণ শিবের মতন ক্ষিপ্ত সতেজ নেইক লাজ, 
টিটকারি ও বর-আঁখ শাসয়ে নত করব আজ । 


হঃখ আমার দৈন্য আমার দুইটি বাহর দৃপ্ত বল, 
অলস সুখে আছংড়ে ভাঁঙ, জা?গয়ে চাল যে দূষ্বল * 


৭৪ 


কলিকাতা 


কলিকাত? 


অরুণিম। 


লক্ষ সুখী চলছে ধীরে 
ভীরু ওরা, মানুষ কিরে? 
ভীরগুলোয় চোখের তেজে করব নত ধরার তল, 
দুঃখী আমি শওকা কিসের, দৈন্য আমার বাহুর বল। 


মানষ আম মানুষ ওরে, অর্থকটট ও মানুষ নয়-_ 
এক আঘাতে ভাঙতে পারে, বক্ষে পোষে লক্ষ ভয় ; 
শঙ্কা সরম আমার পায়ে 
লুটিয়ে পড়ে তীব্র ঘায়ে, 
বাত্য।সম কাঁপয়ে ছুট, অলস কোণে লযাকয়ে রয় ; 


দৈন্য ?নয়ে দপ্ত তেজে করব সারা জগৎ জয়। 
১২ই ও -৩ই ফাজ্ুন ১৩২৬ 


চিলের ডাঁক 


শান্ত দুপুর, কান্ত নীলে মেঘের ছোটাছুটি, 
শাদা রোদের ল্‌কয়ে-যাওয়া আবার ওঠা ফৃঁটি* ঃ 
একট দুটি কাকের ধ্বনি আসছে কোথা হতে, 
[চলের কাঁদন উঠছে কেপে তীর সরু স্রোতে” 
দৃপুরখানার দগ্ধ বুকে এ কোন: ব্যথা জাগে 
তপ্ত দিশির বেদন যেন সরস প্রতি মাগে! 
মেঘের দোলা রোদকে দোলায় নল রয়েছে চেয়ে, 


[চিলের ধান অবোধ ব্যথায় বুকটা ফেলে ছেয়ে । 
৬ই চৈত্র ১৩২৬ 


8৫ 


অরুণিমা 


কলিকাতা 


দেখা 


শুধু আঁখির সুধাটুক্‌ 
আঁখতে 'দয়ে যাও" 
লাঁহ তা আঁখ-থালে ভরিয়া, 
গড়ায়ে যাক তাহা 
অঝোর ধারা-পাতে 
পরাণে কল কূলে ছাঁপয়া । 
তাঁষত চাঁরি আঁখি 
ধনমেষে মিশামিশি, 
বাড়ায়ে শত বাহ: ছটিয়া 
তোমার প্রাণখান 
আগার প্রাণে ধরে 
আখির বিভা নাথে টুটিয়া। 
গোপনে ক্ষণে দেখাঃ 
আঁখতে ঢেলে ভাষা 
ণক বল ছলছল” বাঁঝ না, 
কেবল চাওয়াচাওয় 
বাড়ায়ে দঁট প্রেম 


ধৃথাই, তবু তারে ছাড় না। 
ই চৈত্র ১৩২৬ 


৭৬ 


অক্ণিমা 
ছুঃঘীবীর 


দু৪খী বলে" দুঃখ কসের 
লড়তে কভহ নেইক ভয়, 
দলংতে মোরে কেউ না পারে 
অপমান বা পরাজয় । 
1ছন্ন বসন, নেইক ভূষণ, 
বয়ে বেড়াই শূন্যতা, 
অম্তরেতে শান্ত স্বাধীন 
আত্মবলের পুণণততা । 
ধাক্কা খেনু--ভাঙান ত, 
ভেঙেছি যে লক্ষ দুখ, 
তাই ত আজ দাঁড়িয়ে আছি 
জয়ের সুখে পূণ্ণবুক ! 
দুঃখ কসের £ নুইয়ে মাথা 
চলব কেন, কোন: ভারে 2-- 
সব ভারে ত বহন করে? 
ফাসয়ে 'দাছ শঙ্কারে । 
ডঙ্কা বাজাই শঙ্কা পালায়, 
অলস সুখে নাই বার, 
চলাঁছ বেগে সম্বজয়শ 
তখব্র তেজে বুক ভারি” । 
নেইক 1কছ:.--নই ?ক মানুষ 2 
লজ্জা সের কার কাছে 2 
দোখিয়ে দে না বুকটা খুলে? 
উজ্জল রূপে ক রাজে ! 
চল রে তেজে, দুঃখ বলে' 
নেইক দশখ ৮ কে সুথন 2 
আপন পায়ে দাঁড়য়ে যে তুই 
সব 1জানালঃ--তুই দখা £ 
অর্থ 'নয়ে আরাম নিয়ে 
ষে সখ পাওয়া--সুখ মোক, 


৭৭ 


অকণিমা 


কলিকাতা 


'রিন্ত হয়ে প্রবল জাগা 

আনন্দ সে' দুখ সেকি? 
দুঃখ শুধু বাইরে আঘাত 

বিভবে সে বুক ভরে, 
বাইরে যাহা 'রিন্ত ফাঁকা 

শান্ত সেযে অন্তরে ! 
জাগ্‌ব দুখে অভয় সুখে 

লজ্জা সরম সব দলে” 
আম যে বীর আপদ 'জিনে 


ভাঙব পাহাড় প্রাণ-বলে। 
১১ই বৈশাখ ১৩২৭ 


গ্রামের পথ 


গ্রামের মাঝে পথখানি সে বট অশথে ঢাকা, 
খানিক তারি ল্ীকয়ে আছে খানিকটা তার ফাঁচা। 
সে যেন ঠিক গ্রামের বধ: খানিক চেয়ে আড়ে 
ল্‌কিয়ে পড়ে ঘোমটা টেনে আম-বনোঁর ধারে। 
আঁকাধাঁকা নদশর সাথে যায় সে একে ঝেকে 
কত কধড়ের ছচিতলা দে" ঘাট পিছনে রেখে। 
হাটে বাটে সব দেখে সে আবার কোথা চলে 
লক্ষ গাঁয়ে পরশ দিয়ে কমনে 'কিসের ছলে । 

এ যেন রে খ্জতে বাছুর গয়ল।দের এক মেয়ে 
বনের আশে পাশে ঘোরে ব্যাকুল চোথে ধেরে ; 
বামুনদের এক তত্ব নিয়ে নাপ্তে মাসী ক্ষণীর 
কৃটুম-বাড়ী চলছে যেন অলস ধাঁর ধীর । 
এম-নি গ্রামের পথখানি সে স্বপ্নে যেন ভরা 
ছায়ার স্নেহে নদীর গানে মোহন শ্রম-হরা । 
টুনটুন ও বুলব্ীলরা লক্ষ কথা পাড়ে, 
মৌমাছি গার বৈশচ-বনে কামিনী-ফুল ঝাড়ে। 
সে পথ দিয়ে চলব আম কাজ রবে না কিছ;, 


৭9৮ 


কালকাতা 


অকণিষ্া 


কোথায় যাব নেই ঠিকানা, ডাকবে না কেউ পিছ । 
গ্রামে গ্রামে পরশ 'দিয়ে চলব নব গাঁয়ে 
বাবলাবনের গন্ধ শধকে হাটকে রেখে বাঁয়ে ১ 
যেইখানেতে নদীর সাথে পথের চেনাশোনা 
সেথায় অশথ-তলাং শুয়ে স্বপ্ন কত বোনা । 
পাশে রেখে কলুবাড়ীঃ কেয়াবনের রাশি 
পোঁরয়ে সলন চলব মদ শীতল বায়ে ভাস? । 
কাকে দোখ কিসের খবর তা রবে না মনে, 
মনে হবে--চেনা ছিল কুটীরগ্‌লোর সনে । 
এ পথ 'দয়ে চল-ব অশেষ অচিন: গাঁয়ে কোথা, 
চমকে চা'ব অচিন: ঘটে, বধুরা স্নানরতা !-- 
দেখিয়ে হাঁসি ঢাক-বে মুখে গামছা আড়াল 'দয়ে, 
[নশাস ফেলে চলংব পুন নৃতন প্রণীত পিয়ে। 
দেখব কোথা দছট ছেলে কোমর বেধে ছুটে? 
পাততাঁড় ও মাদুর নিয়ে পাঠশালাতে জুটে। 
কলসী ভাঙা জীর্ণ-মাদুর নিয়ে *মশান যেথা 
চোখ মোঁলয়ে অবাক: যেন পথাঁট রহে সেথা । 
শতেক গ্রামের প্রয়োজনের এইটি গাঁতাবাঁধ 
হারবোল ও পাঁথক-গীতি শুনছে এ যে নাত ! 
ধনের ছায়ে ঘ্‌মোয় কোথা রোদের মাঝে জাগে, 
1ঝাঁজিল ভেক ও শতেক সাপে বক্ষ ইহার মাগে। 
পথাঁট যেন পঞ্লী-মারের সুদীর্ঘ এক স্নেহ 


বাঁড়য়ে বাহ: বাঁধ্‌ছে সবায়, চিনায় সবে গেহ। 
৫ই জোট ১৩২৭ 


৭৯ 


অরুণিম। 


কলিকাত। 


কবি 


ধরার মাঝে থাকে কবি বুকটা তবু ফাঁকা, 
কোন অজানায় মরম তরি করছে হাঁকা-ডাকা ১ 
সে যেন এক ধূমের শিখা দাঁড়িয়ে ধরা "পরে 
উধাও ছোটে বাঁধতে বাপা শূন্যটারি ঘরে । 
ঘনিয়ে তুলে' মরম মাঝে ধরার সুখে দুখে 
অজ্ঞাত কোন প্রীতির আশে শূন্য রাখে বৃকে। 
হাসির 'পরে ভেসে বেড়ায় ফ.লের রেণু মত, 
শৈবাল সে পুকুর-জলে ভাসছে আবরত। 
থাকতে ধরায় জলের সুধা চাতক সম জাগে 
কাতর চোখে শুন্যে চেয়ে কি করুণা মাগে ! 
দুঃখে হাসে কখন সে সুখের মাঝে কাঁদে, 
আনন্দে সে নৃত্য করে [বপদটা'রি ফাঁদে । 
আপন বলে' লক্ষ জনে বক্ষে বেধে রাখে, 
পিচ্ছিল তার চপল হয়া পালয়ে খোঁজে কাকে ! 
আকাশ-ব্‌কে মেঘ সে যেন- ছোট্র লঘু ছেড়া, 


পড়ছে নাক বাঁধা সেথায় যেথায় রহে ঘেরা । 
২৬ণে জৈষ্ট ১৩৬৭ 


সহরে 

(নকালে) 
আকাশ হতে রোদের রেখা বাড়ীর মাথা চুমে, 
শ'তল ছায়া 'বাছয়ে আঁচল ল:টয়ে রহে ভূমে, 
পথখাণ?ন সে ঝাপসা ধোঁয়ায় কাহার পানে ধায়, 
কোন: অজানার গোপন কথা মরম উতলায় ! 

( দুপুরে ) 
বায়স হা্‌কে, চড়ুই ডাকে, জাঁড়িয়ে রোদে বাড়ী, 
কাঁশারদের ঝমঝণান, কড়া নাড়ানাড়, 
আসছে পাশের বাড়ী হতে শিশংর কলকথা, 
সতুখধতার মধ্যথানে বক্ষে ব্যাকৃলতা ! 


৮০ 


কলিকাতা 


জরুনিম। ৬ 


(সন্ধ্যায়) 
সাঁঝের আলো বিদায়-কালে করণ চোখে চায়, 
গাছের "পরে লক্ষ কাকে জায়গা নাহ পায়, 
চলছে গাঁড় ছুটছে ঘোড়া, কাজের নাহ শেষ, 


আমার বকে হাত ব.লাল শান্ত পে কোন: দেশ ! 
২০শে আষাঢ় ১৩২৭ 


শ্রাবণ-জ্যোতস্ন। 


শ্রাবণ রাতে পাগলা আকাশ 
কখন কাঁদে কখন হাসে, 
কখনো তার অঙ্গ ঢাকা 
কখন- আসে ছিন্ন বাসে। 
খামখেয়ালী মেঘের দলে 
দাঁড়ায় কভু কখন ছুটে, 
্ুস্ত চাঁদে ফাঁকে ফাঁকে 
পিছন হতে উজংলে' উঠে । 
চাঁদরাণী আজ অঙ্গ জুড়ে 
মেঘের বসন জাঁড়য়ে রাখে, 
উঞ্জল তারি দেহের আভা 
ধরার বুকে দাঁড়য়ে'থাকে । 
ঝর-ঝরাঁন ক্ষাণক জলে 
গাছে পাতায় জল রয়েছে, 
গ.প্ত চাদের ঝাপসা আলো 
তাহার "পরে চিক্‌দয়েছে,. 
খড়ের চালে জলের লেপন 
তার উপরে আলোর ধেয়া_ 
[সন্ত ধরার মুখখানিতে 
ধূসর চুমা রইল ছেয়া। 
এঁ সদরে মাঠের পানে 
মেঘ কেটেছে একেবারে 


৮১ 


অকুণিমা 


কলিকাতা 


মুন্ত আলো স্রোতের মত 
গাঁড়য়ে পড়ে দণপ্ত ধারে । 
এখানে বা একট: ফাঁকা 
একট. হাঁসঃ আবার ঢাকা, 
মস্ত কালো মেঘ এল এ 
1বকট যেন দৈত্য আঁকা ! 
কোথাও আলো দাঁড়িয়ে যেন 
ভোরের বেলা কুয়াশ শাদা, 
পাতলা মেঘে কোথাও পুন 
ফুটতে তারি অজ্প বাধা । 
বিপুল মেঘের আশে-পাশে 
আ'কা-বাঁকা চাঁদের রেখা, 
কোন কৃশলী আঁকিছে বসে 
কালোর গায়ে শাদার লেখা । 
১৬ই শ্রাবণ ১৩২৭ 


বিরাট-বৌধ 


স্তথ্ধ গভর রান্রবেলা দাঁড়িয়ে যখন একা 
চৌঁদিকোর আকাশখানা হেরি__ 

বুকখানা মোর চমকে ওঠে !-কেবল চেয়ে দেখা 
1বপুল নভে তারারা রয় ঘেরি ; 

নেইক হাওয়া, নেইক ধৰাঁনঃ কেউ চলে না ধেয়ে, 
পাষাণ সম আঁধার রহে চাঁপঃ_- 

[বিশাল বিরাট মৃত্যু যেন তারার চোখে চেয়ে, 
শিউরে আমি থরথরিয়ে কাপ ! 


কে আমি কে ?-_এই সীমাহীন বিপুল নভতলে 
দাঁড়য়ে আছি একাঁট ছোট প্রাণী 2- 

আকাশ জুড়ে বিম্ব জুড়ে যে মহাপ্রাণ চলে 
তার পাশে এ আমিই কতথাঁন 1 


৮৭ 


কলিকাত! 


অকুণিম। 


একট 'নিশাস, একট ভাষা, একট? চলাচাঁল; 
একটুখানি মিটমাটিয়ে চাওয়া, 

তারপরেতে চ্‌ণ“ হয়ে শূন্যে 'মশাই ঢাল 
এমন আমার স্পদ্ধা, বেগে ধাওয়া | 


চক্ষু মুদে ব্ঝ:ছি যখন [নাঁবড় গভীরতা 
বুকের গাতি আসছে মম থেমে, 

এই আম 'কি হাঁস খোল, হর্ষে কাহ কথা 2-- 
তাঁলয়ে যে যাই যাচ্ছি কোথা নেমে । 

দানব অসাম, রুদ্র অসীম প্রবল বেগে ঘিরে» 
আপাকে আজ হারাই পারাবারে, 

কোন্‌ সাহসে বড়াই কার, বেড়াই উচু শিরে, 
এই ত আমি তুছ একেবারে | 


নই কছু নই বিশ্বে অসীম, ধার-করা এ প্রাণ 
একট; পেয়ে চলছি নেচে হেসে, 

আজ 1িনজনে শান্তশালণ 'বিশব-প্রাণের বান 
গভ্ঞরে আসে, স্পদ্ধাঁ গেল ভেসে ! 

চৌঁদকে মোর সাগর সম প্রাণের আভযান 
ঘরে" ঘিরে" আঁকড়ে যেন ধরে-__ 

ভাসিয়ে নিল, ভাঙল বুঝি, দিচ্ছে ঘন টান, 


কাঁপছে হাঁদ, অঙ্গ থরথরে ! 
রা ভাদ্র ১৩২৭ 


৮৩ 


অরুণিমা 


গরীবের দাবী 


দীন সেকেন ধনশর ছারে 
বলবে কে দে- দাও 2 
কোন সাহসে বলবে ধনন-_ 
“বেরোও, ভাগো, যাও 1, 
এক ধরাতে জশ্মেছে সেঃ 
যোম্ি আলো, হাওয়া, 
অন্ন এবং অর্থও যে 
তোঁম্ তাঁর পাওয়া । 
ফাঁকি দিয়ে লক্ষ জনে 
ধন জমায় ধন, 
দুওখশ কণা চাইতে এলে 
করে প্রবণ্চন ! 
পরের মুখের অন্ন কেড়ে 
ধনীর জারজ, 
পরের ঘরে ীসশ্দ কেটে সে 
করছে বাহাদহার ! 


1ভক্ষৃক যে নরত হের, 
সেও ত খাঁটি প্রাণ ; 

ঘহণায় তারে গন্বন ধনন 
করবে অপমান 2 

ধনী, তোর এ অথ“ "পরে 
দুখশীর আছে জোর, 

লুঁটস কেবল জাঁময়ে রাখস,, 
গিসের দ্বাবী তোর 2 

দয়া কসের, দান বা সের 2-- 
পাওনা দাব যে !1- 

দ-$খশী এল তোর দ্বারেতে, 
ভাগ্য মেনে নে ! 

সে এল না চাইতে কিছু 


৮৪ 


কাঁলকাতা 


অক্ুপিম! 


এল সে তার নিতে ; 
তাঁড়য়ে দীব কোন: সাহসে 
হবেই তোরে 'দিতে ! 


ধনী রে, তুই বড় কিসের ? 
ছোট বাঁলস কারে ? 
দীনের পরাণ নয় মহায়ান্‌ 2- 
[জনতে তোরে পারে । 
[ভখারী সে দেবৃতা এল-_ 
আসছে দ্বারে যেবা, 
অন্যায়ে তোর জমানো ধন 
কর্‌ ন্যায়েতে সেবা ! 
প্রবল ধন, লুট্াল প্রচুর, 
করল প্রবগ্থনা ; 
চির সুথে সব্জা নাহ 2 
দেখাস্‌ বীরপণা ! 


মার ধনীকে, চুরির মালে 
ল:ট- করে দে ফেলে, 
লক্ষ পেটের অল্প যাহা 
লক্ষে দে তাঢেলে। 
নেইক ধনণ, সবাই সমান, 
ধনশখীরে কর দীন, 
ধবালয়ে দিয়ে অর্থ তাঁর 
চুকিয়ে দে সব খধণ। 
দুঃখ ষেবা হীন কেন সে ?- 
দাঁড়াবে সে বলা, 
যেথায় রবে গথ্ব্” ধনী 


যাবে রে তায় দাল?। 
১১ই ভাদ্র ১৩২৭ 


৮৫ 


অরুণিমা 
দেশের ডাক 


আজকে আমার ক্ষ প্রাণে কে দিয়েছে ডাক, 

কোন প্‌জারই অনুষ্ঠানে বাজয়ে ঘন শাঁখ ! 
ওরে বেদন-আহ্বানে 

দুখের ঘায়ে ব্যথার বানে পরাণ যে টানে ! 
যাই রে ছুটে যাই, 

রুষ্ট শত পরাণ বলে-_-চাই রে তোরে চাই । 


লম্ষ জনের কম্ট-ব্যথা আজ ভরেছে বুক, 

আমার বপুল দেশের জনের ঠবপুল মহা দুখ ; 
ওরে কাঁদছে 'িিখারণ, 

ক্দছে গরীব সহায়হীনে বক্ষ বিদারি' ; 
পিষ্ট কাঁদে ওই,_ 

কে যাবে রে তুলংতে বুকে, বীর কোথা রে কই £ 


ভবনহখনার কাতর আঁখি, ক্ষুষ্ধ জন।র শবাস, 

মিলন মুখের মৌন ব্যথা 'নাঁভয়েছে রে হাস, 
ওরে কা্দদিয়ে দিয়েছে, 

বকের শিরা-উপশিরাযর় আগুন জেহলেছে ! 
আর পার না আর+_ 

আমায় ডাকে লক্ষ বেদনঃ নীরব থাকা ভার ! 


কোথায় আজ হাসির মধ, প্রশীতির মাধুরী 27 
নয়ন-আসার বেদন-পাবক উঠছে বহার”, 
ওরে হর্য কোথা রে, 
লক্ষ মালন মুখের 'পরে পিশাচ আঁকা রে ! 
কাঁদন ও হতাশ-- 
দেশের দিশি ম্লান করেছে, ক্ষম্ধ রে আকাশ । 


বেদন ক্যথা দুঃখ শোকে আজ ঘিরেছে দেশ, 
তারা সবাই আমায় ঘিরে" 'বরাট রে ক্লেশ £ 


৮৬ 


অরুপিমা 


ওরে দিচ্ছে ঘন ডাক, 
দ:থের নিবিড় ব্যথার বুকে বাজায় যেন শাখ; 


যাই রে ছুটে যাই 
দুখের পূজায় পাড়ার সেবার পরাণ-বাঁলি চাই 
কলিকাতা ১৪ই বাতিক ১৩২৭ 
শ্রাবণ-বরণ 
চড়বাড়ি 
বরঝার' 
বাঁরধারা ছুটে আয়' 
ছুটে আয় 
ধর বায় 
হৃদয়ের কিনারায়, 
মাঠে মাঠে 
ঘাটে বাটে 
গাছে গাছে অফরাণ 
পাতে পাতে 
ছাতে মাথে 
আরো কাছে জড়ে প্রাণ 
গমগম 
ঝমঝম 
মুখারয়া ধরাখান ; 
অমা ানশা 
হারা 1দশা, 
শুধু তুই গারে গান। 
জানালায় 
আখ চায় 
সাথে তোর বিদুৎ 
1ভজা পাতা 
নাড়ে মাথা 


অকুণিষা 


চক চিক অদৃভুত । 
শ্রাবণের 
প্রানের 

মাতামাতি আয় আজ, 

বনে বনে 
আলা'পনে 

ঘোর ঘটা করে" বাজ । 
শত ভেকে 
হেকে হেকে 

তোর তালে দেয় সর, 
কল-গশনাত 
সুখ-প্রনীত 

ধরণীর ভরপুর । 
ঘরে রই, 
ধারা বই 

ধরা মাঝে কছ নাই, 
ঘিরে ?ঘরে 
ধরণণরে 

বলে- নাও আর চাই 2 


চাই চাই 


ডুবে যাই 

কলরবে বরষার, 
অনুরাগ 
আম জাগ-- 

কোথা কেহ নাহ আর । 
বরষার 


অভিসার 

নেশা আনে ডেলে মন £- 
দুটি সুখ 
ভরে” বুক 

1মশামাশি অনুখন ॥ 
চড়বাঁড়”, 


৮চ 


£$লিকাতা 


অকুণিম। 


ঝরঝার+ 
বারধারা ছুটে আয়, 
ছটে আয় 
নেচে আয় 


হৃদয়ের কিনারায় । 
৯ই আষাঢ় ১৩২৮ 


পাঁগল বাদল 


ঝলকে ঝলকে ছুটে আয় 
তাশিত-হ্দয়-আঙিনায় 
উছল উতল বাঁরষায় । 


শাঙন গহন কালো মেঘ-- 
আকাশে 'নাবড় উদবেগ, 
পাগল চপল জল-বেগ । 


থমাঁক' ঠমাঁক' মেঘ যায়, 
আক্যাঁল" বিজহাল ঠারে চায়, 
অঝোর বিভোর বা?র ধায়। 


কাননে বাগানে থন রব; 
শ্রবণ-মোহন উৎসব-_- 
পাগল-বাদল-কলরব । 


ঝাঁরয়া মরিয়া অবসান 
সজল চপল মেঘখান,-- 
পথের দধারে জলতান। 


ছিশড়েছে মেঘের ₹জাড়া বৃক- 
যাঁকেতে নীলের হাসিম:খে 


৮৯ 


অকণিম! 


কোথা রে আজকে কোথা দুখ 


গ্রামের আধেকে রোদ ভায়, 
আধেকে আধার-মাথা ছায়ঃ- 
ঘরণশ রুপসী শি চায় । 


লুকানো গোপন যেন রগ 
ফাটিয়া পাঁড়ছে অপরুপগঁ 
ধরায় 'বরাজে যেন ভূপ। 


পথের উপরে যত জল 
রূপার আলোকে জবলজবল, 
কত পাতা সে ঝলমল । 


দেয়ালে পুকুরে পড়ে রোদ 
আঁকাঁড়' চীময়া লহে শোধ, 
তরল তপত সুখ বোধ । 


রোদের তুলনা আঁজ নাই-__ 
কাঁদন-সিকত হাস পাই 
গাঁলত রূপার অবগাই । 


আবার আসল মেঘ ওই 
চাঁদোয়া খাটাল। রাঁথ কই ? 
বাদল-সাঁলল থইথই । 


আঁধার-জাঁড়মা-ঘেরা দেশ 
ঘুমের কূহুক ভরা বেশ, 


বাদল-খেয়াল নাহ শেষ । 
কলিকাতা ২০৫শ আঘাঢ ১৩২৮ 


৪০ 


অরুণিমা 
সন্ধ্যায় 


সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আপে, জাহাজ থেকে বাঁশি 
সুদূর হতে আঁধার নভে উঠছে ভাসি” ভাস” 
বাজছে এসে কানের "পরে যেন খাঁষর বাণৰ 
অতনঈত কালের উদ্াত্ত-রস, কোথায় নাহ জান 
গগন-কোণে মেঘের গুরু গুমংরে' যেন ফুটে । 
ক্ষ।শত কথা, দু্চার গৃহে শখ বাজে মৌনতারে টুটে ! 
জানলা দিয়ে আকাশ দোখ--সৌোম্য দিপহলতা, 
তার ওপরে আঁধার ঢাকে চাদর, হয়া নতা ! 
আবার বাজে বাঁশ, মনটা উদাস চলল ধরে 
আঁধার-মাখা আকাশ বেয়ে সেই সে নদীতীরে 
তাল তমাল ও আম্র যেথা জাঁড়য়ে শিরে আধা 
দাঁড়য়ে আছে মৌন 'নাঁবড় অবোধ্য এক ধাঁধা-_ 
ধ্যানানরত সাধুর মত ; পাতার ফাঁকে ফাঁকে 
ডালের ফাঁকে আঁধার যেথা জাঁড়য়ে পাকে পাকে 
উঠছে কেপে যেমঠীন বাজে বাঁশির গুরু ভাষা । 
এঁ বাঁশিরই গভশর সুরে প্রাণটা ?নয়ে ভাসা ! 
আজ মনে হয় চাল উধাও চাঁল রে বুক মেলে 
জাঁড়য়ে গাছে পাতায় বাড়ী আকাশ পানে ঠেলে 
আঁধার ভোঁদ" উঠি রে আজ, বাঁশির সুর সাথে 
আকাশটারে আঁকিড়ে আপন বক্ষ-সীমানাতে 
ছ'ড়য়ে যাব, 'মাঁশিয়ে যাব আঁধারে ক্ষীণ হয়ে; 
কাঁপন তবু থামবে না ক, ঢেউ সে রয়ে রয়ে 
উঠবে দুলে ; বুকের রণন আকাশ-সঈমা বোপে? 
আজকে রাতের গাঁতির সাথে উঠবে কেপে কেপে 
জাগবে অটুট । আকাশ-বুকে আজ এ মেশামশি 
এই যে সাঁঝের বিপুলতায় ছড়।ই দাশ 'দশি-_ 
কোন্‌ জনমের কোন বাঁধনের প্রীতির ডাকাডাকি 
আজকে এটা ? এই যে পরাণ হর্ধে থাক” থাকি" 
1মশৃতে ছোটে, নেশায় মাতে, _এ যেন আজ চাই 
কোন: এক পাঁরচিত আবাস, অংত্মীন্ন প্রাণ পাই 
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কোন: অতঈতের । 'নাখিলটাকে জাঁড়য়ে নিয়ে বুকে 
পাওয়। বলে পরম পাওয়া, পাওয়া পরম সুখে । 
আজ মনে হয় ভালবাস, বড়ই ভালবাস 

আকাশ আঁধার নদশীটিরে গাছ ও পাতার রাশ, 
ধরায়, কটির শত । আজ 'নাখিলে নেইকো কিছ 
যাহা আমার ভালবাসায় আছে পড়ে” পু :-- 
নাছি সবায়--তারার আলোয়, বিড় বটে, মাতে 
নদীতণীরের ক্ষীণ সে দীপের িখাঃ সর বাটে । 
আজ ছড়ায়ে আঁধার হয়ে আঁকড়ে ?নাখলটাকে 
1দাচ্ছ খাল চুমা, আকুল চুমা । সে আমারে রাখে 
বক্ষে তারি চেপে" সাজ [বব আমার, আমার ধরা, 
যা-কিছ- প্রাণ আছে আমার, আগার প্রাণ-হরা । 


কোন: প্রীততিমান আমায় এত বেসোছল ভালো 2 
তার বদলে নিখিলব্যাপশ আলো এবং কালো 

সবায় লাভ বুকে | বুঝ্াাছ ষেন আমায় ভালবাসে 
এই আঁধার এই আকাশ এমন মহল বায়ূশ্বাসে । 
আম তাদের তারা আমার,__একই প্রাণে মনে, 
আজকে তাদের অন্তরে মোর রাখব সবতনে । 


হায়রে পরাণ, ছেড়ে কবে আকাশ-্বরের সুখে 
অসীম হতে ?ছশ্ড়ে এীল এই সসীম বুকে 2 
বদিশর ডাকে সমসীম বাঁধা ভেঙে কারা টে, 
বি*ব আশে চল.লি আজি বাহর পানে ছুটে ! 
আজকে বুঝি *ইক আম নগণ্য এক দীন, 

ক্ষুদ্র নাহ হেলায়-ফেলা সবার পিছে হীন ।-- 
অসশম-পতার দুলাল আম, তনয় তাঁর "প্রয়, 
তাই ত এমন বাঁশির ডাকে আঁনষ্বণচনা?য় 

পাঁরচয় এ গি*ব সাথে? চিরদিনের চেনার সাথে। 
হায় রে পরাণ? কোথায় ছাল আপন বেদনাতে ! 
1ব*ববাপী আপন ঘরে আজকে চিনে" এলি 
অন্তাঁবহশীন বিভব, চিরবঞ্ছিতেরে পোল ! 


৯ 
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আলঙ্গনে আত্মীয়ের বাধরে দিয়ে স্নেহ, 


1বশ্বে আজ সত্য রে তুই সত্য অসীম গেহ। 
কলিকাতা ২*শে শ্রাবণ ১৩২৮ 


বন্দী বীর 


( হ্বীপাস্তরিত দেশ-নে তা) 
সময় প্রভাত 
ওরে বন্দী কারল কে ! 
পার্ঘাঁ আমার মত্ত পরাণে বন্ধন দিল রে ! 
বন্ধ করেছে লৌহকারায়-_ তারি পাশে দঢ় ভীম 
প্রাচীর-পাঁরখা ঘোঁরয়া দাঁড়ায়, প্রাণ করে ঝিমঝিম ; 
আকাশ নেহার শান্ত শীতল নব্বকি দয়াহীন, 
প্রভাত-অরুণ-করুণ-ছটায় তেমান ত দিশি লীন ! 
এ শোনা যায় সম্ধু গর্জে আছাড় পাঁড়ছে শুল-- 
লৌহকারায় কম্পন লাগে,_-প্রাণ করে টলমল ; 
ভাঁঙ 'দব আজ লৌহকারায় চাঁণ পরিখা-বেড় 
1সম্ধূর কলকল্লোল পাশ দাঁড়াইয়ে উদ্বেল 
উত্তাল চলচগল ক্ষ্যাপা প্রবল কারব প্রাণ, 
উচ্চ টা্্ম দাঁলয়া চরণে করে' যাব অভিযান 
স্বদেশে আমার স্বর্গে আমা .-দঢতর ঝলায়ান 
দুঢ়তর বশর কম্মণ অটল, করে" লব গরায়ান 
অবনত ম্লান দীন দেশভামি, শল্ত-ম.ষ্ট-বল 
শত্রুর মাথে পরখ: কারব ; অন্যায়-কলাছল 
চরি়্া দেশ করব মুগ্ড ভাস্বর দিধা প্রায়, 
আয় রে [সম্ধু-কলকল্পোলে আয় আয় বুকে আয়। 
সময়-__মধ্যাহ 
দুপুরে সযণ প্রখর বশর্যয ছড়ায় সকল দিক, 
সিম্ধু গভ্ঞ ভীম ভীমতর দাপটি ঝাপটি,-ধিক ! 
ধিক ধিক মোরে আলস-বিলাসী কাজহীন অক্ষম 
. নিশ্চল বাঁস' নিজ্জীঁব হেথা, হোথা পাপ নিরমম 
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শত্র সাঁধছে, আন্ত কাঁদছে, কে মছাবে আঁখিজল, 
কে বাঁলবে--ভাই, কোন ভয় নাইঃ নাহ নাহ দূষ্বল, 
এই আমি আছি চলে এস কাজী বম্ম” কপাণ কই, 
দত্জয়-জয়-বাসনা বক্ষে, দীন নাহ ক্ষীণ নই 1” 
কজ»-নয়নে দোঁখ- অন্যায় তুলি উদ্ধত হাত 
শনষ্বকি দেশসেবীর মাথায় কারছে অস্ত্রাঘাত, 
ভূমে ঝরে” পড়ে উৎস সমান বীরের শোণিত-ধার-_ 
সে শোণিত-টৰকা ললাটে পাঁরয়ে দৃপ্ত দংনি“বার 
কে যেন জাগিল গাঙ্জ” জাগাল লক্ষ ভ্রপ্ত প্রাণ, 
ন:ত্যে মাতিয়া ম-ত্যু বারছে, ক্াঁট করে খান খান 
অত্যাচারীর দম্ভপ:রত গাব্বত শত শির, 
ন'্দেষ শত ভ্রাতারে বাঁচায়,__বীর বটে সেযষেবার। 
এঁ এ পথে চলে যে দ€খন? ক্ষীণ শিশু বুকে রয়, 
শত্রুর গোলা তাহারে গ্রাঁসতে ছুটে আসে দুঙ্জয়-_ 
এই এই আমি, আম লব গোলা বক্ষ পাতয়। আজ 
ও দীনা নারীরে রক্ষা কাঁরতে হাঁসয়া বারব বাজ । 
যাই যাই 1--এক চরণে টানে যে লৌহের শৃঙ্খল, 
কারার দংয়ারে হাত নাহি যায়, একি যন্ত্রণা বল ! 
1ছশাড়ব বলয়, মস্ত চরণে দ-ম্নারে কাঁরব ঘাত, 
সাতার" সম্ধু ভেপিয়া চাঁলব নিমেষে হতে না রাত, 
বরের মতন ছহটয়া যাইব আন্ত ভ্রাতার মাঝ, 
দেখিয়া সঘনে গ।বে উল্লাসে বলিবে যে--“সাজ সাজ ।” 
আম ফহকারিয্না আকাশ ফাঁড়িয়া বালব রে--“জয় জয়, 
জয় জয় জয় হে দেশতনয়, জন্মভামির জয় ।” 
শীত-কহণত বৃক্ষপত্র প্রভাতে তুলে সে শির-_ 
তেমনি গর্ব াঁঠবে জাগিয়া মান অন:চর বীর ; 
মুত্যু দলিরা নৃত্য করিব,__শল্লুর অবসান, 
নাহক গোপন, অরুণ-িরণ সমান দ'ীপ্তিম।ন 
আঁধার বতাঁড়' 'নিম্মল পত কাঁরব জননী দেশ, 
না রবে ভ্বকুটি পশড়নের নীতি, নাহি নাহি রবে ক্রেশ। 
প্রখর রোদ্রু পাঁড়য়াছে এঁ কারার প্রাচীর গায়, 
তাহার ওপাশে 1সম্ধূ উছসে বলে যেন--আয় আয়, 
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যাই ষাই আম গব্জঁন ডাকে, নর্তন দেয় দোল, 
হে পতা শীপম্ধ, রুদ্র দীক্ষা দাও দাও মোরে কোল, 
[ীপতার সমান লালয়া পালিয়া দাও মোরে বল দাও, 
উর্্নি-বাহতে ল্াফয়। লুফিরা লয়ে যাও লয়ে যাও 2 
দৃদ্দস দাও শান্ত প্রচৃর উদ্দাম-গাতিমান, 
তুমি যে 'সম্ধু মক ধরণসর জাগ্রত চল প্রাণ । 
অসহ রৌদ্র তাহাতে রুদ্র সিম্ধূর গরজন 
আম যে বদ্ধ 1--দুঃসহ রেশ !--ভাঙ ভাঙ বন্ধন । 
সূর্য্য প্রখর তৃষণ্য বাজাও হে জীবন-সোম-রস, 
1সম্ধু মহান মাতাল-পরাণঃ কর মোবে নিরলস । 
সময়- সন্ধ্যা 
1দবা শেষ হয় আজ হল ছয় 'দবস হেথায় মামি-- 
রুদ্ধ পরাণ বক্ষ-খাঁচায় আছঁড়িছে দিবা যাস? ; 
এই যে আজিকে কারার উপরে একাট 'দিবস মরে 
কম্মাঝহদন অলস নীরব,_-তক জানে রে দেশ-ঘরে 
এই 'দবসের প্রাত নিমেষেই উঠেছে আর্তস্বরে-__ 
অত্য।চারগর গোপন অস্ত্র পাড়িয়়াছে ভ্মি পর 
নিদ্দেষি মম ভ্র।তাভণ্গনরে অন্যায়-রোধন ধর, 
হায় রে অলপ বাহুযুগ মোর, ভাঙ কারা চৌচির । 
হয়ত একাট ানভরঁ্ঁক ভ্রতা আজকে সারাট দিন 
রক্ষিতে শত 'নন্দেষি প্রাণ যুিয়াছে শ্রমহীন, 
শেষে সে পড়েছে বক্ষ সমান বৈশাখ-ঝাউকায়, 
কে তাহা স্থানে দাঁড়াতে আছে রে১_াধিক- ধিক- হায় হায় ! 
মনে পড়ে আজ সন্ধ্যা এমন ঘিরে ঘিরে আনে 'দিক-- 
দশ জন মোরা সাগর-বেলায় দাঁড়াইয়ে আনামিখ 
ক্ষ-ষ্ধ পিষ্ট খৃুষ্ট দেশের মস্ত কারতে দুখ 
করেছিনু পণ,_-আশা ও হর্ষ ভরে" ভরে" তুলে বক 
সে-দিনের 'নশা করে" 'দিয়োছিল জননীর শুভাশিস 
পৃত মঙ্গল পুজার 1?নমেষ £ দেখোছন দিশোদশ- 
পণ্য আলোক হদয়াভরাম ; সেই দন হতে লেই 
দলে দলে বীর-মল্ত্রে বক আসিল শঙ্কা নেই, 
কারার শঙ্কা মরার শঙ্কা কেটে গেল 'নিভ%ক 
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লক্ষ তনয় দ-ঃখী মাতার জয়-গানে ভরে" 'দিক 

যাল্লা করিল দ-প্ত সতেজ পরিয়া বদ্মসাজ ; ঁ 
আজ 'ক সকাল বিফল ভাগ্য নিহত, বা*বরাজ ? 

কে বলে বিফল কে বলে ঠানহত !--আজো রই আম বেশছে। 
আজো বাহ্‌ মোর শন্ত সুদ্‌ুঃ লব কি মরণ যেচে ? 
আকাশের পানে দোঁখ রে চাহিয়া নেমে গেছে কূল পানে, 
এ এ দিকে স্বদেশ আমার এখানে এখানে ; 

এখানে যেথা দেখোঁছ সে-দন ঝাপসা ধোঁয়ায় ঢাকা 
স্বদেশ-স্বগ জাগিছে আমার স্নেহ-প্রেম দিয়ে মাথা ! 
বাযাথতা পখীড়তা ক্রদ্দন-নতা জনন? স্বদেশ মোর 

বেদনা তোমার ীসম্ধু-বাতাসে ছ-টয়া লাগায় ঘোর । 

এঁ ধোঁয়া মাঝে সুদূর বেলায় শান্ত-আকাশ তলে 

স্বদেশে আমার 'কিবা সে বেদনা আবরাম ছলছলে !__ 
আর্তের উঠে ক্ুন্দন-রোল, দুঃখীর দুখতাপ, 
[নদ্দোষ ক্ষত হৃদয় হইতে কত না সে পারতাপ, 

কত অন্যায় কত আঁবচার অত্যাচারের ঘায় 

1বহ্বল দেশতনয় কাতরে অন্তরে মোরে চায় । 

প্রাণ কাতরায় যায় দিবা যায় ষণ্ঠ দিবস শেষ, 

প্রভাতের আশা [নিভে যায় যেরে ভাঁঙ 'কসে এই ক্লেশ ? 

সময় রা 

নিদ্রা ?--ঘ:মাতে করে না লজ্জা ৮৮ শান্ত নিয়ে শুস, 
অন্তর-জবালা কিসে জুড়াইি, দেশত্যাগ কাপুরুষ ? 

রাঁত্র শীতল ঢা'লছে উতল শাঁন্ত--পাষাণ-চাপ 

এ যে মোর ব্‌কে বাজছে বিষম-নির্দয় অভিশাপ । 
মুপ্ধ সম্ধ, প্রহরী ঘুমায়, স্তত্ধ সকল রব, 

মোর অন্তরে জবালছে আগুন, কাঁরতেছে কলরব 

1বফল আহত শতেক বাসনা, দুদ্দম মনোবেগ 

গর্জনরত বজ্রগভ€ যেন বৈশাখ মেঘ 

ফাঁড়ি” মৌনতা ছাড়ি হৃগ্কার ভেঙে দিতে চায় ঘুম, 
শাক্তি-দান্রী নিথর রান মরুক- সে নিঝক্সম:। 

শাঁভ্ত কে চায় কে চায় নিদ্রা রান কে চায় বল্‌, 

চাহ চঞ্চল চপল ?দবস কর্্মমুখর পল, 


এ 
১৯৬ 


অরুণিমা-৭ 


অক্ষাণিম। 


উচ্ছ্বাসময় দসম্ধু আরাব উল্লাসময় তান, 
শান্তিঘথাঁতনী সধ্বনাশের কপাণ-নিষ্ঠ প্রাণ। 

মৌনতা টুরট' উঠুক রে ফুঁটি দুদ্দ“ম মম আশ, 

উত্ল কর:ক নথর রান্র দরাশার উল্লাস । 

শ্রবণে যে আসে মম্মপিনীড়িত বিধবার ব্যথাসহর, 
পূব্রাবহশন-জনক-জনন+- ক্রদ্দনে পরিপ্‌র 

স্বদেশ মামার, জাগছে বেদন ঝাঁরতেছে আঁখ নীর ;- 
আমি যে ভর্তা আম যে পনুত্র শত দ-খাী-দুখিননীর | 
পাষাণ রাত্রি মৃতুযু-ধাল্রণী, এত ব্যথা উচ্ছল 

বক্ষে পাষয়া 'নব্বকি রহ ব্যথাহণীন অচপল, 

ও বুকে তোমার বাজে না বেদনা 2 মম্মের শোক-বাণ 
তোমারে 'বিশধয়া আঁম্থর কারি” তুলিবে না গাঁতমান ? 
দেশের লক্ষ দুখনর বেদনা আমার মরম-শোক 

ছশডয়া ফাঁ ড়া টুঁটয়া তোমারে উঠুক আকাশ-লোক ;-- 
কোন: কোণে আছে কোথায় গোপনে বাঁল ধারে ঈশ্বর 
বাকহীন মক অন্যায়পোবশী,মঙ্গল-ভাস্বর 2- 
যাঁদ কোথা থাকে যদ বা সে থাকে যাঁদ কোন নিরালায় 
নাঁড়রা ঝাঁকিয়া বলুক আমার দুঃসহ ব্যথা তায় 
সে নহে পুরুষ নহে ধাম্ন“ক অন্যায়-নিবারক 

নহে ব্যথাহারী পুণ্য-বকাশ 1পন্টের রক্ষক ; 

ভারু কাপুরুষ হৃদয়াবহীন অক্ষম দুশ্বল 
অতাচারার গুপ্ত পোষক নাত ভীত-চণল। 

যাঁদ সে ধম্মী জ্বালয়া উঠুক পুণ্য-পাবক তার 
অধম্ম“ আর অন্যায় দাহ' করে' দিক: ছারখার 3 

ধরকং মৃর্ত করাল ভীষণ পাপনাশণ শঙ্কর 
তাথই-তাথই নাচিয়া নাশক: অন্যায় ভুম 'পর। 
আমি বিদ্রোহী দাপট ঝাপাঁটি শান্তি কারব শেষ, 

হইব বিজয় 'জিনিয়া মৃত্যু, নাহ ঘুম সুখ-লেশ। 

_- এ আছড়িল িম্ধ.উার্্ম--রান্রির কাঁপে বুক, 
কাঁপে বুক কাঁপে অন্তর মোর আছাড়ছে সেথা দুখ । 
লৌহকারায় লৌহ আঞ্গুলে শাঁসিয়া বাঁলছে-_-“হায়, 
বৃথা রে চপল তব আলোড়ন, ব্‌থা নাচা দুরাশায় । 


৪৯০ 


জকণিম। 


কলিকাতা 


শে।ণিত শিয়া চুষিয়া মাংস পাষয়া আঁস্ছচয় 
বাসনা তোমার আশা-উচ্ছবাস করে দেব সাব লয় ।” 
তার চেয়ে আঁজ রাত্রির বুকে মাগি চির অবসান 
মাগি রে মৌন মৃত্যুর মাঝে হইতে মজ্জমান। 

কিন্তু মরতে বিষম বেদনা !-_নাহ রে মারতে সাধ, 
রান্নির বুকে ল:কাইয়া থাকি” ঘটাইব পরমাদ। 
রাঁতর ম.তয-নিবিড় কালিমা ভেদিয়া সংখ্য ঝর 
যথা বাঁহরায় শান্ত-পাবক দংঞ্জয় আস্ছির, 

তেমনি বিষম ভীম দংদ্্দম উল্মহখ মম প্রাণ, 


এ প্রাণ লইয়া স:গপ্ত মাথয়া কাঁরব রে আঁভধান। 
৪ঠ1 ফাজ্ুন ১৩২৮ 


স্বাধীন 


বক্ষ ভার" সাগর সম উহ'স" উঠে প্রাণ 
ওরে ডেকেছে যেন বান, 

ডেকেছে যেন বান ওরে এসেছে কার বাণন-_ 
হৃদয়- ভতে নাড়য়া মোরে কাঁরছে টানাটানি ; 
দেশের তরে বিসাঙ্জত লক্ষ ত্যাগ বশীর 
অমর স্বাধীনতার স্ব” হইতে তুলি শির 
[দিয়েছে মোরে ডাক ওরে শান্ত করে দান, 
বঁলিছে আজ-দাঁড়া রে দৃখা দ-প্ত বলবান ; 
তাদের িরে করখট হেরি-_ঝাঁলছে রবি তায়-_ 
শতেক শর সকল ছাপ” আকাশ চুমে ভায়, 
নয়নে তারা জগৎ-আ1খ রবির মত চায়-_ 

সে দ্যাতি মম পরাণ "পরে 'বিভাসি' উজলায় ; 
সুপ্তি ভাঙে মুক্তি ঢালে জীবনে জাগে বল, 
বাধনহারা শাসন-হারা করে রে চণ্ল। 

নমন মদে হাদয়ে দেখ শতেক ত্যাগী প্রাণ 
বন্দী নেপোিয়ান সেথা গুমরে অফুরাণ, 
উতালি' সেথা আলোড়' উঠে “জোয়ান”-আভিযান, 


১ 


অকুণিম। 


[শখের গুরু গোবিন্দোর স্বাধীন আভমান, 
নাচয়া ফেরে পাহাড়বাসী তাঁড়ত িবাজশ, 
সৈন্যহীন পুভ্রহীন প্রতাপ রাণাজন, 

দুগাদাস ও প্রতাপাদিত্য দতেছে ঘন দোল, 
ম্যাক-সুইনন উপাস-ব্রতী কারছে উতরোল । 
জগতে যত 1বগত-প্রাণ স্বদেশসেবী বীর 

হৃদয়ে মম ছার” আলো ত্াীলছে উ“চ শির 
সূযণ্য যেন শতেক আজ হইতে শত 1দক 
রাঁ*ম-ততজে রাঁঞ্জ মোরে বাঁলছে--নিভনক 
জাগ রে জাগ উঠ রে ফুঁটি অমল গাঁরমায় 

অভগ্ প্রাণে অটল বলে স্বাধীন মহিমায় ॥ 
কলোলয়া উঠিছে প্রাণ উদ্বোলয়া বক-_ 
কেমনে আজ বাঁধরা রাখা বপহল মম সখ ;-- 
[বিপুল সংখ 'োবপল প্রাণ বিপহল পারাবার 
মুন্ত এ রে বাঁধন-শনশা বিগত, নাণহ আর ! 
অবাধ প্রাণ অগাধ প্রাণ হরষ উলমল, 

একি রে আজ হৃদয় দীন শোভায় ঝলমল ! 
মুক্ত লাভ শান্ত লাভ অবাধ বেগবান, 

জগতে এ যে ভাসাতে চাহে আকুল গাঁতমান ॥ 
আজকে দোখ কে ছেয়ি মোরে 2--বাঁধন বাধা সব 
অত্যাচার শাসন আর কলহ কলরব 

চরণ নীচে মাঁড়* পাড়” ভাঙয়া মার” যায়, 
যাহারা মোরে 'পাষতে আনে চমাক থাক? চায়। 
দ্ধেষ সে আসে ভুতের মত, শব্র হানে বাণ-_ 
সকাল যে বে পরাঁশ* মোরে ভ.মতে অবসান । 
কারাতে বাধে আমার দেহ £2- বাঁধন যে রে নাই, 
ভারত-বুকে ছড়ারে শত ভ্রাতারে বুকে পাই । 
দেশের ব্যথা দংখীর দ:খ বাজছে যেন শাঁখ-_ 
হৃদয়ে 'ফারি” ঘাঁনয়া উঠে দেবের পৃত ডাক । 
ব্যথা ত আজ বাথে না মোরে বেদনা করে ধীর, 
দৈন্য দুখ শকাত দিয়ে করিছে জয়ী বীর ।' 

হৃদয় মম অপার যেন আকাশ হেরি আজ-- 


৯৯ 


অক্ুণিম। 


নশরদ তারে পণড়িতে নারে দহে না তারে বাজ, 
দেশে সে ঢালে মান্তআলো, দেশের সীমা পার 
বিশ্বে সে ষে জড়ায়ে ধাঁর* কঁরিছে একাকার ! 
অত্যাচারী লো1হত চোথে অস্ত্র নিয়ে ধায়-_- 
আঘাত করেঃ পরাণ মম অটল রহে তায় ; 
দাহতে আসে 1হংসা-শিখা আগুন-আভশাপ, 
নেহার মোরে মষাঁড়* মরে কলুষ শত পাপ, 
অস্ত বাজে ঝনান ?ঝান শ্রবণে করে ঘাত, 

হদয় রহে শঙ্কাহীন অতাীত-উৎপাত । 

মেরেছে যেবা করেছে ঘণা শত্রু যেবা ঘোর 
মিত্র সম তাহারে বাঁধে আমার প্রশীত-ডোর । 
কারাতে মোরে বাঁধন দিলে কোথা রে দুখ র্েণ, 
[বরাট প্রাণে পড়ে না দাগাঃ মুক্ত হাঁদ-দেশ । 
মু্ত আম ব্যাপ্ত আমি অতাত-দহখ শোক 
অতাীত-দ্বেষ কলহ-ঘণা, মহিমাময় লোক 
পরাঁশ” মোরে মহৎ করে দীণ্ত গরীয়ান, 

বক্ষে ঢালে অটুট বল প্রবল অফরাণ । 
হিংসাপোষী দূন্ব্ল যে কার না তারে ঘাত, 
মতত-মদ-গন্থভরা শনুটারি মাথ 

ঢালতে পার আশিস আম, হত্যাপ্রয় যেই 
তাহারে আজ ক্ষাঁমতে পার, নাহ রে দ্বেষ নেই । 
যে আছে মম বিরোধ, তার রোধে বাঁল-_আয়, 
হ্দয়ে এসে হয়ে যা শুচি অমল গারমার ॥ 

বশর রে আম বারতে পার অস্ত্র-শত-ঘায়, 
আঘাত সয়ে আঘাত জীন, শত্রু পড়ে পায়, 
গহংসা গজাঁন মতুযু ?জাঁন কলহ ব্যাঁভচার 

মু্ত প্রেমানশ্দ আমি ক্ষমার অবতার । 

দুঃখ আসে ঘাররা মেরে দেন্য পারতাপ, 
আসছে ভাঙা কুটির হতে বেদন-জরা তাপ, 
জীর্ণ ক্ষীণ 'ক্িস্ট শত 'পিন্ট প্রাণ দীন, 
গন্ব-ঘায়ে আনত কত অত্যাচারে হনীন-_ 
আসছে স্বে হয় মাঝে তযালছে ক্ুম্দন, 


৯০০ 


কলিকাতা 


অরুণিষা 


জড়ায় মোরে আঁকড়ে মোরে সে শত বম্ধন। 
সে দুখডোরে জড়ায়ে আজি অসীম সুখ পাই-_ 
বেদন-বাযথা অমৃত যেন, তাহাতে অবগাই, 
ড্াীবরে আজি উদার দুখ গভীর দুখ মাঝ 
মৃন্ত-দুখ-সিম্ধৃথান সাঁতার চলি আজ, 
সতারি' উঠি স্বর্ণময়-আলোক-ঘেরা দেশ 
হর্ষ ভূমানন্দ সেথা, নাহ রে ব্যথা কেশ 
আঘাত ছাপ” শান্ত লাভ দুঃখ ছাপি* সুখ-_ 
মুন্ত আমি নাহ রে বাঁধা বিশাল মম বৃক। 
আজকে প্রাণ ছড়ায়ে চলে, ধরণী আঁকিড়ায়-_ 
ধরণণ বযেপে" আকাশে সে যে বাহুতে 'ননতে চায় ; 
সে প্রাণ 'পরে দেখি রে যেন লক্ষ নারী-নর 
ক্ষুদ্র সখ দুঃখ লয়ে ফারছে পরে পর, 
তাদের হাঁস তাদের ভাষা তাদের চলাচল 
আমার শিরা-শোণিত মাঝে কারছে কলকল । 
মুত্ত আমি ব্যাপ্ত আমি আমাতে আম নাই, 
সকল সীমা অতাঁত হয়ে অস্ম হয়ে যাই । 
অসীম আম [াবপুল আম বিশাল পারাবার, 
যা কিছ বাঁধে ভাসায়ে চাল লায়ে পারাপার । 
মুন্ত আম শুন্ত আম দীপ্তিআম ক্ষেম; 


আম রে ক্ষমা হষ আম আমি রে মহা প্রেম । 
৮ই চৈত্র ১৩২৮ 


১০৯ 


অকুণিমা 


মুক্তিকামী 


এ দুঃখ বেদন ওগো এ তাপ ক্রন্দন 
এ মম্মন-যাতনা আর অসহ্য বম্ধন 
কবে হবে শেষ ? কবে হব দপ্ত-প্রাণ 
মুত্ত-দুথ ম.স্ত-তাপ মুস্ত-অপমান ? 
দাসত্বের কম্দনের ভারাক্রান্ত বায় 
নাঁশাদন পলে পলো থিল্ল কার আয়ু 
কারছে 'নজ্জরঁব ; অবহেলা-অবজ্ঞায় 
মন্্ম পাঁড়ে অশ্রু বহে প্রাণ কাতরায় ! 
নিশিঁদিন দাসতপশাড়ত দেহ মাঝে 
যে ক্ুদ্দন যে বেদন আলো ড়িয়া বাজে 
কার বক্ষে গিয়া সে রে জৰালাবে পাবক,? 
কোথায় দেবতা--ন্যায় ধম্নের সাধক ? 
প্রাণ মায় মুন্তি চায় কে ঘুচাবে ক্লেশ 
মন্তর আনন্দ-তালে 'হল্লোলিয়া দেশ ? 
২৯০ চৈত্র ১৩২৮ 


কলিকাতা 


সত্যেন্দ্র-তর্পণ 
(কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্াতে ) 


আজি সয্ মেঘে-ঢাকা, দিবস ঘনিমা-মাখা, অন্বকার 'ঘিরেছে ভুবন 

এ পস্নপ্ধ বাদল"দনে পুলক-পীরত মনে কাব্য-ছাব করিতে অও্ক্ন ; 

বত মেঘে ভিড় করে, যত বারি ঝরঝরে, তত তোমা মনে পড়ে আজ 

মনে পড়ে সৌম্য মাত্তিঃ আখি-যুগ স্নিগ্ধ-কান্তি, কজ্পনার ওহে পাক্ষরাজ ! 
বরষারি মেঘ সম ছিলে শ।শ্ত সৌম্য কম, তাঁর মত করেছ বর্ষণ 

অঞ্জজ্র ভাবের ধারা কী শীতল জ্বালাহরা,--কা প্রশান্ত আনন্দ ভাষণ ! 

এ বরষা আধিয়ার কেদে মরে আরবার, কোথা তুম দুলাল সম্তান, 

এস পূর্ণ সত্য কাব, গাও গান আঁক ছাবি কল্পনায় কাঁরয়া সম্ধান। 
সাহত্য-সমজ হতে যে কেহ কালের প্লোতে ভেমে গেছে লাঁভয়া মরণ 
তাহারি কল্যাণ তরে ভান্তিশ্রম্ধাভরা ম্বরে তুম নাতি করেছ তর্পণ 


৯০২ 


অকুপিষ! 


আজ তুমি স্বর্গলোকে, রম্ধ বুক তব শোকে কে তোমারে করিবে অচ্চন, 
কে তেমার 'দ্নগ্ধ-গশীত উচ্ছল স্বদেশ-প্রসীত ?পিয়ে তোমা কাঁরবে বন্দন ? 


সমাজের অবিচার শাসকের অত্যাচার মম্মে তব তুলেছে ক্রদ্দন, 

তাই শত কবিতায় তীব্রতম বেদনায় সে কল:ষ করেছ ছেদন। 

মনে পড়ে সেই দিন স্নেহলতা স্নেহহীন হয়ে ধবে বারণ মরণ-_ 
তুমিই ব্যথিত বুকে নিদ্দ'য়-লেখনী মুখে ঢেলছিলে তণব্র হূতাশন । 
আজো কত স্নেহলতা 1নয্যতিন-অবনতা কত বধূ করে আর্তনাদ, 
তাদের হৃদয়-ক্ষত কাহারে কাঁদাবে ততঃ বেদনায় কে দিবে সংবাদ ? 
ভণ্ডাম ও ক্ষুদ্র কথা তোমারে 1দয়েছে ব)থা, তীব্রতম দেছ প্রাতবাদ, 
ন্যায়ের নিভ7ক বাণ। তোমার শায়ক হানি কত ভন্ডে দিলে অবসাদ । 
স্থদেশের অকল্যাণ যে করেছে ক্ষ;দ্র-প্রাণ তুমি তারে শাপিয়া কঠোর 
কর্তব্য দেখায়ে দেছ »তা পথ চনায়েছ, হে তেজস্বী হে সত্য-বিভোর ঃ 
ডায়ারের অপকণীর্ত পঞ্জাবে সে দসহ্যব-তি, তুমি তার দলে পাঁরিচয়__ 
ছাড় নাই খুনটারে পলাইতে অহও্কারে, শিক্ষা দিলে 'নম্নম ঠনভয়। 


মহাদ্রুম বনস্পাঁত যে আজ সাহত্য-পাঁত পেলে তাঁর স্নেহছায়াদান, 

সে রীব ভূবন-জ্যোত, তুম যেন 'নিশাপাঁতি আহরিলে তাঁর আলো প্রাণ; 
সে স্নেহে অন্তর ভার" 'নজ [শর উচ্চ কার" নিজ শান্ত কাঁরলে প্রকাশ, 
অফুরম্ত সে কাঁবত্ব অফুরন্ত মনুষ্যত্ব অফুরন্ত 'বাঁচত্র বিকাশ ! 

বাজাইলে বেণু বাঁণা, জাগাইলে ক্ষুষ্ধমনা হতাম্বাধ বাঙালী সন্তান, 
কোমলে গেয়েছ গান, বজ্র তুলেছ তান, হে কৃুসুম-ক্যালশ-পর।ণ ! 
উজ্জাড়' আপন শান্ত ঢেলেছ সাহত্য-ভান্তি, তবু তব ীমটেনিক আশ, 
দেশ-দেশাম্তর ছুটে মধূপের মত লুটে আহরিলে মধু বারোমাস ; 

ছন্দে তব চিত্ত নাচে, বেণ বীণা কূহু খাজে, ধাদুকর মোহে যেন মন-_ 
কভু লঘু কভু গুরু কভু বাজে দুরহদুরু মাদল মৃদগ্গ অগণন। 

অঞ্ষয় অক্ষয়-কণীর্তত তাঁরি তুমি শত্তি-পত্ব? আজি তোমা কার হে বন্দন, 


হে বাংলার ভন্ত ছেলে, স্বর্গ হতে হস্ত মেলে ক্ষুদ্র পুজা কর হে গ্রহণ । 
কলিকাতা *ই আধাঢ ১৩২৯ 


১০৩ 


অরুণিম। 
অতাত ভারত 


দেশের মাটি সোনা খাঁটি ধাত্রী প্রাণদাত্রী আমার, 
তোম'র মাঝে যে প্রাণ আছে জাগাও তারে জাগাও আবার £- 
স-প্ত হরষ লুপ্ত বরষ জাগাও মাহমাময় 1দবা 

জাগ।ও শান্ত অবাধ মস্ত জাগাও তব দিব্য 1বভা ! 
কঃরহক্ষেত্র হেরুক নেত্র হেরুক ভীঁম্ম দ্রোণাজ্জ্ন, 
হেরহক শন্ত স্বদেশভন্ত যোদ্ধা প্রবল পৃণ-তূণ। 
কাণ্চি কোশল মন্ত্র কেরল ইন্দুপ্রস্থ হাঁস্তনা, 

মৎস্য মিথিল স-রাট দ্রাবিড় কান্যকব্জ দাঁক্ষণা 
1পন্ধু প্ররাগ কেকয় সে প্রাণ অবন্তী ও ?বদভ" 
মল্ল কাণশ পুণ্যহাসি কাট সে সুগভ-- 

জাগ.ক: তারা জাগক সারা ভারত জুড়ে লুপ্ত দেশ 
দীপ্ত স্বাধীন গৌরবলশীন হরধাম্ব৩ মুক্তক্রেশ 
1বজয়ীবলশীন দাসত্বহীন উন্নত শির সর 

দৃপ্ত-চরণ উদ্নাদ মন শন্রুহারা সদপ 

[দাঁ্বিজন্নী আত্মজরণী ক্ষমী এবং জীবন্ত 

ধম্ম ন্যায় মণুন্তবাহণ প্রাণের ম্োতে চলম্ত ; 
জাগুক: ভারত মহা ভারত ঘ:ুচয়ে কঠোর দাসত্ব 
ঘুচিয়ে কাঁদন কলুষ-বাঁধন ঘুচিয়ে আলস জড়ত্ব ! 
এই যে ধুঁল দেশের ধঠাল আজ দাঁলত অবজ্ঞায়-_ 
জাঁনস্‌ কি মন, ছল এমন [দবস যাহা গত, হার, 
এই মাঁটতে লক্ষ ?ভতে উঠলে জেগে দংদ্দমন 

লক্ষ তনয় মত্ত ঘিজয় লক্ষ অটল কম্ম জন। 
জাগরে পরাণ সপ্ত পরাণ সেই ভারতে চল: রে আঞ্জ 
জন্মে” নব আভনব আনন্দেতে ড্যাবরে লাজ, 
অযোধ্যাতে ইন্দ্রগ্রচ্ছে উজ্জায়নন হস্এনায় 

জাগ্‌ আহবে ভেরীর রবে বীরের আসঝঞ্চনায়, 

€ঠ রে জেগে, পুণ্য যাগে রাজস[য়েতে হ' খাত্বক; 
অধ্বমেধের অন্ব সাথে ঘোর পাঁথবা 1দাগ্বাদক, 
জন্মে আজ অনুজ সাজ' ষ্যাধন্ঠিরের ক্ষমাবান 
ধম্ম ন্যায়খর আজ্ঞাবাহীর আনন্দেতে ভর পরাণ-- 


১০৪ 


অকরুণিমা 


1বনয়-আশয় মাদ্রী-তনয় যুধাণ্ঠরের কাঁনম্ঠ 
তাঁহার স্নেহ জুড়াক: দেহ তাঁহার প্রেমে গরিষ্ঠ | 


এ যে হেরি ঘোর” ঘোর” করক্ষেত্রে যোম্ধাদল- 
ভনচ্ম মহান: দ্রোণ বলায়ান কণ“ অটল অচণ্গল, 
জন্মা” রে আজ সে যুদ্ধ মাঝ জন্মা” হয়ে ধনজয় 
গাশ্ডীব হাতে কৃষ্ণ সাথে” সব্ববনাশা ও দুজ্জয়, 
শত্রু শত হউক নত, বাজুক ভেরা শঙ্খ ঢাক, 
বীরোল্লাসে জয়োল্লাসে কণ“ ভরুক. তন্দ্রা যাক: 
ভীচ্মে দ্রোণে করণে রণে কাটংব শ্রেম্ত বীরের শির, 
পুথবীজয়) আত্মজয়শ পার্থ আম শ্রেচ্চ বীর, 
যাই পাতালে নভস্তলে যাই াবজয়ে লক্ষ দেশ, 
প্রবল বলে সকল দলে” 'জিনব শি নাইক শেষ, 
আগ্র-বাণে বরুণ-বাণে রচব আগুন, সমুদ্র-- 
মৌন জগৎ স্তাম্ভিতবৎ, শত্র; ভাবে--কন রুদ্র ! 
সরিয়ে রাখ নাগ বাসংকণশ ধরব ধরা গাণ্ডীবে 
ইশ্দ্রে শাঁস” আগ্ন তুষ" করব দাহন খাণ্ডবে, 
বিরাট-দেশে ছদ্মবেশে গোধন একা রাঁক্ষিব 

শতেক বীরে তীক্ষ তারে করব মোহে 'নজ্জীব 
কন্ঠোর তপে শরশীর স*পে" উদ্্ধ-বাহু উদ্ধ্-পদ 
আত্মজোরে আনব হরে” পশুপাতির পাশুপত, 
লক্ষ ₹ভাদ” শত্রু বধি” আনব জনে” পান্তালট, 
সুভদ্রারে আনব হরে” শুন্যে সমর সন্টালি”১-- 
অজ্জ্ন আম যোদ্ধা যম ক্ষিপ্ত এবং প্রশান্ত 
দুষ্টনাশী ন্যায়ানবাসশ স্বল্পভ'ষী সকান্ত। 


ভরত হয়ে রাজ্য পেয়ে ভজংব না ক সংহাসন, 
জ্যেষ্ঠ চরণ 'নত্য শরণ তার পুজাতেই লিপ্ত মন। 
রামের পিছে বিপদ মিছে গণা করে" গহন বন 
দুঃখ নাহ” আজ্ঞাবাহ চল্‌ব নাতি সে লক্ষমণ 
রামের বেশে মীনর দেশে কান্তারে ও লঙ্কাতে 
রাক্ষসেরে ধ্বংস করে" ঘুষব [বিজয় ডঙ্কাতে । 
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অকণিম। 


কলিকাত। 


ল.প্ত ভারত সপ্ত ভ।রত তার দেশে ও সন্তানে 
জম্ম লব নিত্য নব ক্পনার সম্ধানে১ 

আনন্দে তার মণান্তুতে তার শান্ততে তার উল্লাসে 
উদ্দীপত উজ্ভীবত জাগতে চাঁহ উচ্ছ্বাসে ; 
হের্‌ব নবীন হেরংব স্বাধীন হের:ব বিরাট মান্দ্রত 
কল্লোলিত উদ্বোলত ভারত সাম-ঝছ্কৃত, 

কম্মর্ঁ ভারত ধম্মর্ঁ ভারত উদান্ত ও সংযত 
যোদ্ধা ভারত ন্যায়শ ভারত ত্যাগী ভারত সংহত । 
মন্ দহে অশ্রু বহে- আজকে ভারত লাঞ্চ; 
ম.ন্ত ভারত দ-প্ত ভারত আজকে শাসক-শাঙ্কত ! 
মন্ত-ব্যাকৃল পরাণ আকুল এই ভারতে তৃপ্ত নয়, 


যায় সে ভেসে মত্ত দেশে ল:প্ত ভারত-বক্ষময় । 
৫ই শ্রাবণ ৩২৯ 


রামীয়ণ ও মহাভারত 


ভারতের শৌর্য বীষ);4 শকাঁতি মহান- 
উত্তাল-জীবন-লীলা মত্ত বেগবান, 
উচ্ছ্বাঁসত-প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-অভিনয়, 
মুন্তর আনন্দ আর সাহস দুজ্জয় 
দুই কাব্যমহাদ্রুম রডেছে- অপার 
[বিশাল বিপুল সোম্য যোজন-ীবস্তার 
স্নিগ্ধচ্ছায় পল্লাবত শ্যামল তরুণ 
উদ্দাম দ.দ্বর দ'প্ত উদার করুণ 
1নদাঘ-তাপত- লক্ষ মানব আশ্রয়, 
লক্ষ-শাখা-বাহু মেলি” রচেছে আলয় । 
[রুষ্ট আত.রের ; পন্রে পত্রে মম্মণরয়া 
উঠছে আনন্দ-ভাষে আজো কহঞ্লো'লিয়া 
'বিগত-ভারত'প্রাণ, বিজয়-বারতা; 
সমর-দংন্দভি শত, স্নেহ-প্রেম-কথা ! 
[বিপুল অযোধ্যা রাজ্য হরষে উতল 
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অকব্াণিষা 


শ্লীরামের অভিষেক, ক্রশদন-বহবল 

ক্ষণ পরে, বনযান্রশ রামের সংবাদ-_ 
গৃহে গহে, বৃদ্ধ-রাজ-কণ্ঠে আন্তনাদ ! 
1নাবড় কাম্তার, কলকল গোদাবরখ 
কলজ্লোলিয়া চাঁলয়াছে ?দবস-শব্বরশ 
সঙ্গীত-মহথরা, তার শ্যাম তীরে ভাসে 
মঞ্জুল গু্ঞজনে আর সকোৌতক হাসে 
রাম-সীতা-প্রেম-আলাপন, দরে ধার 
ভ্রাতীহতপরারণ সে লক্ষ্মণ বার 
বিনয়-আশয় । অশোক কানন হোরি-__ 
ঠবকটদশনা রুস্ট। চেড়বৃন্পে ঘোর 
কুন্দন-বধুরা সাাতা, জড়ায়ে শ্রবণ 
সাগর লাঁঞজ্ঘত হনুমানের ভাষণ 

তাঁর কাছে আকাঁঞ্ক্ষত রামের কৃশল। 
সেতুবন্ধ সাগরের মন্ত কলকল ॥ 
স্বণ“ময়ী লঙ্কাপুরশ সংগ্রামে মুখর, 
1সংহাসনে দশানন ব্যাথিত কাতর: 

হত পাঁরজন, হত পুত্র নেঘনাদ, 
শোকমোন সভারে তবলোড়” উঠে নাদ 
“জয় রাম 1” অধযোধ্যার দ্বারে প্রত্যাগত 
বনবাসী রামচন্দ্র, আনন্দ-নিরত 
লক্ষ-নর-নারশ-কণ্ঠে উঠে সম্বদ্ধণনন ; 
হোথায় গোপন কোণে বহীশচক-বেদন 
অন্তরে চা?পয়া কাঁদে কৈকেয়শ মাহষী-- 
অনতাপে জজ্জ রিতা 1০৮ 1দবা।নাঁশ 
আত্ম-প্রাানভারে, নহে আগ:য়ান 
সাহসে হেরিতে নারে রামের বয়ান ॥ 
শাম্ত সাম-ম-খাঁরত সৌম্য তপোবন 
বাজ্সশীকর, তার মাঝে সীতার ক্ুম্দন-- 
আশ্রয়াবহধনা ত্যন্তা স্বামী-অনাদৃতা 
তব রামপরায়ণা ! আবার আনশতা 
রামচন্দ্র-সভাতলে পরধক্ষার তরে, 
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'অকুণিমা 


আঁভমান-উদ্বোঁলতা সরমেরে দলে; 
পরীক্ষা ধক্কাঁর* কাঁদি ভাকছে জননশ- 
“লজ্জা হর5 নদ্বধা হওঃ হে মাতা ধরণন, 
অঙ্কে লও ॥” 

আবার ধ্বানছে আবরত 
শাল্তমত্ত কজ্লোঁলত সে মহাভার ত 
উদ্দাম উদার ।-_-পতামহ ভনম্মবশর 
তেয়াঁগ” সংসার-্সুখ সংষমন ও ধীর 
কাঁরছেন মেঘমন্দ্র প্রাতিজ্ঞ। অটল । 
[দগহাজগনীু সে পাণ্ডুর রথের ঘর্ঘর । 
বসন্ত-প্রকজ্ল দন, শ্যাম তরুলতা 
কুসমম-সম্ভাবে নম্র সুগন্ধ এনরতা, 
গাহছে গবাচত পক্ষী, ঝরে নঝণরণন, 
1নঙ্জজন পু্ত- পাশ্বে একক সাঁঙগনন 
রজ্ভী মাদ্রন, পাণ্ডুরাজা [বহবল-হদয় 
প্রেমের আবেগ ভারে, ভুঁলরা 'নদ্দ'য় 
খাব-সুত-অ1ভিশাপ কাঁরল চুম্বন 
মাদ্রীর তপত ওচ্ঠে, সহসা মরণ ! 
1ববাদ ঘনায়ে আনে পাণডবে কোরবে, 
কণ“বসর দম্ভভরে আনন্দে গৌরবে 
লয়েছে কোরব-পক্ষঃ জানে নাসেনমনে 
রন্তের বন্ধন আছে পাণ্ডবের সনে, 
স্নেহশশলা কম্তীদেবদ তারে নদতীরে 
লহ্জায় হরষে ভয়ে বলে ধরে ধনরে- 
“আম যে জননী তব কমারী-জীবনে, 
আয় বক্ষেঃ আয় ভ্রাতা-পাশ্ডব-সদনে ॥ 
যুধান্ভর-রাজসংয্স* কারতে [বিজয় 
লক্ষ দেশ চাঁলরাছে ভনম ধনঞ্জয় 
নকুল ও সহদেব, লক্ষ নরপাতি 
যুধাঁন্ঠর-যজ্ঞদ্বারে করছে প্রণাতি 
নম্র-শর, উঠছে কঙ্গেলোল আবরাম । 
আবার হোথায় বনে অনাহনরী ম্ান 
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অন্ণিম1 


প০ ভাই? অহঙ্কারী রাজা দুযেধিন 
চলেছে বখান' রত্রমাণক্য ভ্‌ষণ 
ঘোবধাত্রাছলে ব্যাঁথিতে পাণডকে, তার 
বন্ধন গন্ধন্ব-হাতে লাঞ্চনা অপ, 
বুধান্ঠর পার্থে কন--“মুস্ত কর আজ 
করুরাজে, অন্যে যবে বংশে দেছে লাজ 
আমাদের, নাহ মোরা শুধু প ভাই, 
একশত পণ ভ্রাতা মোরা, খেব নাই 1” 
1নস্তষ্ধ গভার রাত শায়িত অজ্জ্ন 
সুরপ:রে [নদ্রাতুর? ধ্বান রুনুঝুন: 
1কা্কণী-কাঁকনে বাজে, আসলা উব্বণ্শন 
প্রণয়-বেদনলাপম্টা-অন্তর উচ্ছৰাস? 
জাগে লঙ্ভা ভয় সুখ, জাগায়ে ফাল্গুন 
কহে--“আ।জ সভাতলে আমারে, হে গুণন, 
হোরয়াছ বার বার, বল ক কামনা 2” 
অজ্ঞজন 1াবনম্্র শিরে কাহিছে-_"ললনা, 
সম মোরে, হেরয়া ভেবোছ--এই তুমি 
মাতসমা, পুক্বপুরুষের জন্মভ্‌ঙম 1” 
কুরুক্ষেত্রে ডাঁতিছে আরাব, শান।ক্ষও 
মদমন্ত প্রবল অটল তেজোদনপ্ত 

কোট কোট বীরের উল্লাস, সে দুব্বর 
পৃথবনজরনী অজ্জনের গাণ্ডনব-০গ্কার 
লক্ষ-বীর-ভীীতকর | হোথা স্বামীহানা 
নদ্বান্ধবা 1নরাশ্রয্সা ঠবলাপ7বঝলঈনা 
লক্ষ-কুরু-রমণীর করুণ ক্রশ্দন । 

তার পাশে অ*বমেধ ॥। ত্যাজ” রাজ্য ধন 
স্বগণগামশী যাধাচ্ঠির । 

দুই ইতিহাস-- 

দুই মহামানবের ীবাচত্র বিকাশ-_ 
কখনো করুণ শান্ত, কভু বাধণবান 
মত্তবল উচ্চ্ঞ্খল, কভু বা কল্যাণ- 
স্নেহ-প্রশতি-সুধামম়় আনম্দ-উভ্জবল, 
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অকুণিমা 


কলিকাতা 


ক্ষমায় নামত কভু, বক্লমে বিহ্বল, 
শোকে তাপে ব্যথাময়ঃ প্রেমে গরীয়ান, 
কচ্মে নম্র, ধম্মে সোম্য, শাসনে মহান, 
মন.ষ্যত্বে শাম্তরসে বীরত্বে বিজয়ে 
লরাততগ্রেম-সত্যানিষ্ঠা-ওদার্ধয-বিনয়ে 
সংযমে সাধনে ন্যায়ে নিতি উজ্জীবত 
[নয়ন্বিত লীলায়িত ির-উদ্দীপিত 
1চর-শ্যাম ির-স্নন্ধ। 

কর নমস্কার 
হে মহামানব-ছাব আনম্দ-আগার, 
নহ শুধু ভারতের জীবন-দপণঃ 
1নাথখল মানবে দোঁহে করেছ তর্পণ ; 
বম্ববাসী মানবের দুঃখ সুখ আশা 


দোঁহায় হয়েছে মস্ত? লাভয়াছে ভাষা । 
৩০শে আবণ ও ৯ই ভাদ্র ১৩২৯ 


মা 


মনে পড়ে সেই দিন 


অন্ধকার মাততগভে হয়ে আছ লীন 


হাত পা গুটায়ে-_ 


নাহ চক্ষু নাহি বল, পত্রের কূলায়ে 
শান্তহীন পক্ষণীশশহ মত, 


ঝরে অবিরত 


জননীর শত শিরা উপাশরা হ'তে 


আবিরাম অনাবিল সতরোতে 


আমারি বয়ান পরে অমৃতের জীবন-ক্ষরণা-- 
জননীর অন্তরের উৎসারিত স্নেহের ঝরণা । 
তর খাদা তাঁরি পৃজ্টি তাহারি শকাঁত 


পীষ্ষ-নির্বর হয়ে উচ্ছবাসত গাত 
আমারে দিতেছে প্রাণ, 


৯৯০ 


অকুণিমা 


তাই কাঁর' পান 
[ঈদনে দিনে আপনারে পাই,-- 
জননীর দেহ হতে আপনার দেহেরে কড়াই ; 
পাই দেহ পাই প্রাণ আর পাই বল, 
আনন্দ উজ্জ্বল । 
তিলে তিলে জননশীর সব্ব“স্বেরে নিয়ে 
তারি দেহ কেটে গনয়ে আমি উাঠ জয়ে ; 
আগার মূরতি 
তাঁহারি জীবনাবেগ-জাগ্রত পুরাতি ; 
তাঁর হর্ষ তাঁর সুখ আকাঙ্ক্ষা তাহার 
দিনে দিনে মোর রুপে ধাঁরল আকার । 


তারপর এন: বাহারয়া 
জগতের এক কোণে নগ্ন অজ্ঞ-ৃহয়া 
অসহায়, 
বক্ষের কারায় 
দুইটি বাহতে রচা সুদ, বেষ্টন 
আমারে ঘেরিয়া নাতি করিছে রক্ষণ | 
দঃখ-ব্যথা-উদ্বেলত জগৎ-সংসার-_ 
তার পারাবার 
ধেয়ে আসে তরঙ্গ দোলায়ে, 
আমারে ল.কায়ে 
বঞ্ষের দৃভেদা দুর্গে জনন? দাঁড়ায় 
ভাতা ভর্তা, জাপটে জড়ায় ! 
বক্ষের শীতল কান্ত নিবিড় আশ্রয়ে 
অনন্ত নিভয়ে 
পান কার স্তন্য মধ-ক্ষরা 
বার বার আসে সধাভরা 
মূখে আর ভালে মোর অযাচিত অজন্্ &মবন 
প্রাণ-সজ্বন । 
দুটি আঁখি--দূইটি প্রহরী 
সতক" একাগ্র হয়ে নাশাদিন ধার" 


৯৬১ 


অকুণিম। 


রহে পাছে রহে পাশে রহে চাঁরাদিকে ; 
মোর হাসিটিকে 

কাঁরছে উজ্জ্বল দিয়ে চুমা দিয়ে আরো হাসি, 
নয়ন-সগললে যবে ভাস 

আমারে ভূলায় হয়ে আনন্দ-ভাষণন 
সম্তাপ-নাশনী। 


আজ দৃপ্ত বলবান হোরিয়া আমায় 
ভাব হায়, 
অসহায় নগ্ন শিশু কুন্দন-সম্বল 
আম।রে কে কারল সবল 
জগতের বক্রপথে চাঁলতে সাহসন 
আপনার শকত বিক্ষাশ” 27 
জনন৭ সে স্নেহশখঈলা জীবন-দায়ন? 
প্রসন্ব-হাাসনী 
আনন্দ-দায়নী শুভা করুণা কল্যাণন 
তাঁর সব দান” 
গড়েছে আমার এই ১ 
আজ আম মুক্ত শ্ত দিধাহীনঃ কোন শঙ্কা নেই 
কিন্তু প্রাণ কে*দে উঠে 
যেতে চায় ছুটে 
হয়ে অসহায় 
জননীর বক্ষের কুলায়। 
স্বর্গগতা জনন আমার, 
আ'জ বার বার 
সাধ যায় পুনরায় জন্ম লই গভেতে তোমার 
ক্ষুদ্র-দেহ-ভার, 
অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে পান করি সংধা 
মিটাইয়ে ক্ষুধা ; 
তব বক্ষে বাহুতে লকায়ে 
আকাঙ্ক্ষা 'মটায়ে 
পান কার স্তন-্দৃট, 


৯৯২ 


অকণিম। 


সম্মথে রহকং ফ:টি 
করুণ নয়ন তব 
চিরদিন, অপ্ব্ব আভনব 
চত্খা চত্মা চুমা 
চুমা দিয়ে হাসি দিয়ে বল--“ঘুমা+ ঘুমা” ? 
আভমানে কাঁদি-_ 
বল সাধি” সাধি” 
“কাঁদিস নে আর বাছা, আয় বক্ষে আয়” 
ভুলে গিয়ে সকল ব্যথায় 
বাস কার বক্ষের নিলয়ে 
আনন্দে হরষে সংখে অপার নভ'য়ে ; 
জননী আমার, 
তোমার অন্তর-মাঝে ডাক মোরে লহ আরবার । 
কলিকাতা ১৮ই ভাদ্র ১৩২৯ 


পাণ্ড ও মাত্রী 


(পাঙু বনচারী হইয়1 বু বৎসর শতশৃঙ্গ পর্বতে কুস্তী ও মাঁদ্রীর সহিত খধিগণের নিকট বাস 
করেন। খধিপুত্ব কিন্দমের অভিশাপ ছিল যে পাত স্ত্রী-সংস্পশে প্রাণত্যাগ করিবেন । বসস্তকালে 
একদিন একাকিনী মাদ্রীকে সম্ভাষণ করিতে গিয়া পাওুর মৃত্যু ঘটে ।) 
পাণ্ডু 1 পুদ্দর প্রভাত আজ, সুন্দর আকাশ 

তরল-স.বণ“সন্ত; চণ্ল বাতাস 

ধেয়ে ধেয়ে নেচে নেচে স্বনিছে পাগল, 
পত্রে পত্রে ফুলে ফলে ক'রিছে চপল 
আপনার পুলক সার” কভু ধায় 
উচ্চশনর্ষ তরহ-শরে, কভু বা হেলায় 
নোয়াইয়া তুণাটিরে ছড়ায় শীকরে 
গিরগাত্রবাহী ক্ষীণ সালল-নির্রে ; 
ফাল্গুনের চম্বন-আবেশে অবনত 
উচ্হহাসত প্রফীজ্লত তরু শত শত-_ 
কূসূমে ও কান্ত £িশলয়ে কুর£বকে 
কেতকণ করবা যূথী পলাশে চম্পকে 


১১৩ 
অরুণিমা-৮ 


'অরুশিষা 


শপাণ্ড2়।- 


পারিভদ্রে অশোকে কেশরে £ কলকাঁলি, 
কোকিল-কোঁকিলা গাহেঃ পুত্পে পুহ্পে আল 
চূমে চূত্স পয়ে পিয়ে পরায় বাসনা । 
আকাশে বাতাসে আজ জাঁগিছে কামনা 
একখান নবীন সজাঁব, ধরা-বুকে 
অজস্র সম্ভান্ে আর অফ.রণ্ত সুখে 
জাগে ষেন আশা এক তপ'ত-ব্যাকল 
অন:রাগী প্রার্থা ও উতল ;-- নাহ কূল 
নাহি সীমা এই আনন্দের--ফহটে টুটে 
নৃত্যশীলঃ দুলে দুলে কেপে কেপে ওঠে 
িলন-ব্যাকৃলা দীঘ“ 'বিরহ-কাতরা 
তরুণশর মত-_ক্ষিপ্রা স্তম্ধা মুখরা 
নীরবা ; মান্রীঃ আজ আনম্দ-পরিতা 
শ্যামলা নবীনা ধরা, আশায় কম্পিতা 
প্রয়-পার্বে প্রেয়সণী সে চুদ্বন-আগ্নহণ ! 
তপগঠকুঞ্ট 1চত্তে মোর আজ রাহ" রাহ, 
পুলক-পরশ লাগে, আজ কার পান 
ধরণশর পুলকিত উথ্থালত প্রাণ । 
এ হের গার-গাত্ে তষারে আলোক 
রচিয়াছে মোহময় 'কিবা স্বপ্পলোক 
1বাঁচন্র উজ্জল বরণে আধ তরুশর 
সে আলোকে শোভাময়ঃ আধেক 'শাঁশর- 
মাণিকা-লগ্র-- ঝলমল শ্যামলে রুপায় ! 
চল এ তরুতলে, বসিয়ে হোথায় 
হোঁরব বাসম্তী শোভা চার কমন?য় । 
বড় 'প্রয় বড় 'প্রুরন আজ আত 'প্রয় 
হাস্যময় প্রফুজ্ল দিবস ; চেয়ে চেয়ে 
আজি প্রাণ ভরে" আসে, পাখা গেয়ে গেয়ে 
কম্পন জাগায় মোর অন্তর-কন্দরে ; 
বাধা-বন্ধ ছাড়” প্রাণ আজিকে »ম্তরে 
আনন্দের মন্ত পারাবারে । মাদ্রু, (প্রিয়া, 
অত্তপ্ত সংবম-নন্ত্র সংবন্ধ এ হয়া 


১১৪ 


মাদ্রী ।- 


পাণ্ড 


অবণিষা 


উচ্ছ্বাস উদ্বেজিত আি, জানি না ক 
কি এক অজ্ঞাত সুখ ঝাল" - রাষ্চ রাখ 
দূরে আজ তপোবদ্ধ কঠোর জীবন, 
চাপল্যে জাগ্রত হও গুলক-মগ্গন ।” 
মার, আজি র:পমন্নী ছোয়া ধরায় 
তোমার বিফ5 রূপ অপক্ে শোভা 
নরনে জাগয়া উঠে, হেরি বার বার 
তোমার ও তন.-মাঝে যৌবন-সম্ভার 
ধরণণর, উদ্ভাঁসত তব আথ-দাটি 
পুজ্প চোখে ধরণীর ব্যগ্র আশা ফ:ঃটি' 
রহে যেন, ঢল ঢল কান্ত-তনু-র্‌প 
ধারয়া রেখেছে যেন রূপ অপরূপ 
প্রকতির উজ্জবল নবীন, হাসিখানি 
তব মুখ 'পরে মনে মোর দেয় আনি" 
ধরণখর শুত্র গ্রফুজ্লতা, জেগে রয় 
তোমার মোহন দেহে আজ আভনয় 
বসম্তের ; আজ ভালবাস ভালবানি 
তোমার সব্বস্ব আম, ওই মুখহাপ; 
সাধ যায় ভেঙে দই তপস্যা-সংঘম, 
একট চুদ্বন কার ওই অনুপম 
অধরে তোমার-ব্যগ্র আশায় উন্মহখ। 
প্রাত তন্তী কাঁপে মোর, থরথরে বুক 
স্মার ঘবে নদারুূণ সেই আভশাপ ! 
পাণ্ডং প্র, জান মনে নাহি কোন পাপ 
ব্যাকৃূল অন্তর যাঁদ জাগে প্রীতমান ; 
1কম্তু মনে রেখো তার তার প্রাতদান-- 
নদ্দ্য় মরণ ! 
মান্র, প্রিয়া, নারী, তুমি, 
আনন্দের জীবনের তুমি জন্মভূমি ! 
ভাপময় কঠোর ধরাক্ক নিঝারিণী 
শীতধারা, প্রেম-ব্যথা "থরে, ্রবাহনী 
তাঁগ্ত মনা, আশার গর্ণতা »খ্মন্নী, 


২৯৬ 


অক্ণিষা 


বাসনার ক্ষিপ্ত বক্ষে সহধাময়শ, অগয়ঃ 
শাম্ত কর বূলাইয়ে শীতল পরশ, 
গিশুর ক্রদ্দনে তুম ঢালিয়ে হরষ 
কর হাস, আকাত্ক্ষা-বেদনা-পারতাপে 
জগতের দুঃথ-ব্যথা-শোকে অভিশাপে 
আলোঁড়ত উদ্বোলত ক্ু"্দনের মাঝে 
মৃত্তমতঈ.হর্য আর সুখ সম রাজে 
তোমার ও কান্ত রূপ 3 তু।ম মাহয়সন 
ক্ু্দন-বেদন "পরে আকহল” উচ্ছাস, 
ঢেলে দাও শীতরাগ তোমার গ রমা» 
1স্নগ্ধ-জ্যোতত প2াবমল সে দিব্য মাঁহমা 
রুন্দনে কারছে স্হথঃ বেদনে মহান, 
ক্ষ-দূতারে 'নাঁশাদন করে গরায়ান, 
দারদ্যে উজ্জবল | সবাষ্টএ প্রথম হতে 
চলেছে পুরুষ তার ক্লেশে দৈন্য-পথে 
অসহায় কে*দে কে*দে ক্ষিপ্ত উচছখল 
গৃহহশন শাল্তহশীন অতৃপ্ত চণ্ল 
রৌদ্রক্রষ্ট পথহারা পাঁথক সমান, 
খখজে খখজে ক্লাম্তপদ, কারছে সন্ধান 
তব কারঃ--সহপা হেরিল একা দন 
সম্মহখে দাঁড়ায়ে তুমি নারী--শান্তলীন 
উজ্জবল প্রসন্ন 'বভা লয়ে, সুধাময় 
আঁখ-ভাত জ.ড়াল বেদন, দুঃখ-ভর় 
দুরে গেল শুনে তব অমৃত-ভাষণ, 
কল্যাণ-কোমল তব কর-পরশন 


আকাত্ক্ষা নভায়ে দিল। দলে আ লগ্গন 


প্রিরারপে, ললাটেতে কারলে চুম্বন 
মাতা হয়ে, ভগ্নী হয়ে জুড়ালে ব্যথায় 3 
চমাকম়্া তোমা পানে চাহয়া দাঁড়ায় 
পুএুষ অত্তপ্ত 1রুষ্ট, হাদি ভরে তার, 
শিরা-উপশিক্পা মাঝে পৃলক-সন্ভার 
জেগে ওঠে আঁভনব ? তুমি হাত ধরে, 


” ৯৯৬ 


বন্ধন-হারারে 'নিজ প্রেম-প্রীতি-ডোরে 
প্রদানিলে শীতল আশ্রয় 'স্নপ্ধচ্ছায় ; 
সেই হতে আকান্ক্ষা ও ব্যথা দোলায় 
তারে বক্ষে রাখিয়াছি, রি” স্বর্গখানি 
বন্ধনে অম:ত-রস 'দিলে তুীমি আঁন”। 
তাম নার পুরুষের. হৃদয়-বাঞ্তা 
আকাঞ্ক্ষা-কমল-্দলে আজন্ম-পুাঁজতা । 
মাদ্রী, সেই প্রেমমক্ষরী অপহ্বাঁ রমণশ 
তব রূপে হেরি আজ, হৃদয় ধমন? 
পৃলকে আনন্দে নাচেঃ দাও ধরা দাও, 
অতৃগ্তবক্ষেরে আজ জংড়াও জুড়াও 
একাঁট 'নাঁবড় আঁলৎ্গনে । 
মান্রী ।-_ ক্ষান্ত হও 

সব্বনাশ করো না প্রাণেশ ! মনে লও 
আলিঙ্গন গভ“ মাঝে রেখেছে মরণ 
কৃসুমে সপের মত । যাঁদ এই ক্ষণ 

মত্ত বাসনায় তব ঢালে বন্দ জল 

পর ক্ষণ মনে রেখো? নিস্তথ্ধ নিশ্চল 
এনে দেবে মহা শন্য. মহা অবসান, 
সম্ব বাসনার শেষ ; শান্ত কর প্রাণ, 
ক্ষমা কর। 

পাশ্ডু 1 জান, 'প্রয়া, জান সে মিলন 

দেবে মৃতহ্য তবু প্রাণ মানে না বারণ ! 
একট পুলকাবেগ-পাারত চুদ্বনে 

ভরে" যাবে জীণ” হিয়া, আবেশ-স্বপনে 
শোঁণিতে জাগবে সুখ ; মৃতত্য তার পর 
সে মরণে 'স্নপ্ধ তৃপ্ত আনম্দ-সাগর ! 
মানু, মান, নাহি মততিদ্য নাহি ভয় আজি, 
চিত্তের সংগত সুপ্ত বাসনার রাজি 
উল্লাসে মেতেছে আজ ; দাও সে চুদ্বন 
প্রথম পুরুষ ধবে আনম্দ-মগন 

দিল চুমা প্রথমা নারণর মহখে। 


' ৯৯৭ 


অকুণিম! 


অঞুণিষা 


মাদ্রী। -- হায়! 
সর্বনাশ ! সব্বনাশ 1 হিম হয়ে যায় 
পাণ্ডুর উত্তপ্ত বক্ষ ! খসে আ লঙঞ্গান, 
কণ্ঠে মোর সে 'নাবড় বাহুর বেষ্টন 
খসে' পড়ে ! মৌন নম পে স্মিত আনন ! 
পাণ্ড;, পাপ্ড্‌ঃ কোথা তৃমি ? এই কি মরণ ? 
সধ শেষ 2 পাণ্ড নাই? ক্রুর আভশাপ! 


পান্ড;, প্রিয়, ওঠ, জাগ 1 অসহ সদ্তাপ ! 
কলিকাত! ২১শে ভাদ্র ১৩২৯ 


৯১৮ 


€-্শ্্-ত  49০্ী 


কোজাগরী 


কো জাগর ?- কে জাগ রে কে জাগে আজ এই ীনীশিতে ? 
যে জাগে সে সত্য কবি, সে-ই জানে প্রাণ মিশিয়ে দিতে 
1ব*্বপ্রাণের লীলার সাথে ; সে-ই জেনেছে 'িইতে মধু 2 
সে-ই জেনেছে দেখতে কিরূপ রৃূপ-্গরবা বিশ্ববধু । 
রাত তো এ ময়, এ ষেন রে শহ্ধ শোভার মাার্ভখান £ 
আকাশ-রাজার স্বপ্লেদেখা স্বপ্রবয়ী এ এক রাণন । 

লের হাঁসি, নারীর শোভা, প্রভাত শবভা, সাঁঝের মায়া-_ 
টুকরো শোভা-ছ'়িয়ে ঘা” রয় সে এই রাঁতর ক্ষুদ্র ছায়া । 
সব শোভাঁর পণমিলন পৃ”বিকাশ কোজাগরী ; 
শবশ্বাহয়ার রুপের তষা ক রূপ ধরে-_মর মার ! 
বাশ্যামল 'ব*্ব-দেহে লাগল জোয়ার ষৌবনোর ; 
তাই এল আজ নশার রুপে প্রিয়া তাহার, ঘোঁর' ঘোর” 
সবটা তারি প্রশীতাদয়ে শুভ্র উজল প্রীতির সুধায়,_ 
'পিয়ে পিয়ে বিশব বিবশ, সুখ ছাপে তার হিয়ার কানায় । 
বর্ষা স্নেহ 'বাঁলয়ে গেল, জাঁগয়ে গেল প্রাণের সাড়া, 
সে-প্রাণ পেল পারণতি তৃপ্তি ধৃত প্রীতির ধারা ।, 
শোভার সেরা শরৎ-শোভা, সেই শরতের হৃদয়-রাণশ 
জনুঁড়য়ে দিল সকল হাদয়, মুছিয়ে দিল সকল গ্লানি! 


এই ধরাতে হিংসা আছেঃ লোভ আছে দ্বেষ, মারামারি-_ 
সব ভ্‌লে যাই ষতই হোর কোজাগরীর সাগর-বারি । 
রোদু আছে, ঝঞ্জা আছেঃ.আছে কাঁটা, দুঃখ শত-_ 

সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই, চিত্ত অগাধ-তৃপ্তিরত । 


কোজাগরীর রূপ-সাগরের জোয়ারে আঙ্জ ভাসটাছ একা, 
যাক 'নয়ে যাক, যাক রে নিয়ে, ধরার সাথে আর না দেখা ঃ 
আর না আসা দঃখ শোকের ঘর্ণিপাকে বিষম খেতে ; 

আর না আন্না কোলাহলের আঘাত 'নতে বক্ষ পেতে ; 
আর না আসা চোখের জলে কর-তে বরণ ভাগ্য র্‌; 


৯৭১৯ 


কোজাগরী 


আর চাহ না জানতে দুখের অজ্তরের তত্ব গুঢ়। 

দে রে ছাট দে রে ছুটি আজকে রাতের »ঞ্ছগে ছ:ট; 
দু'পায়ে আজ দ:ঃখে দ'লে সুখ লট রে সুখ সে লু টি । 
দীাঁ রহ দদর্ঘতমা, হে পাঁণমা কোজাগরণ, 

দিবসে আর জাগও নাকো, তোমার বুকেই য ই গো মার । 
?কম্বা 'নয়ে চলো আসায় যেথায় তুমি চিরম্তনণ, 

অমর ক'রে রেখো সেথায় পইয়ে সুধা সঙ্গীব্নী। 

রূপের নেশায় করলে পাগল, এ নেশা মোর ভেঙো নাকো, 
এই নেশাতেই নিবুক জীবন, এই স্বপনেই রাখো ঢাকো। 


কোজাগরী লো শখ্বরণ, চিত্তক্ষধার পরম সধা, 
পয়ে পিয়ে তোমার সংধা কাঙাল 1হয়ার জড়ায় ক্ষুধা । 
যাই ভেসে আর পান ক'রে যাই, একলা আমিঃ নাই রে কেহ; 
কোজাগরাঁ শয়ন আমার 'বিলাস স্বপন পেয় গেহ। 
ভেসে ভেসে চলছি আম রূপ-সাগরে ভেসে ভেসে,-- 
রূপের সে ঢেউ আছড়ে গায়ে যাচ্ছে ভেঙে শুভ্র হেসে । 
চলতাছ ভেসে অবাধ সুথে--ধরার ছেলে নই রে আমি, 
র্‌ূপ-সাগরের ফেনা আমি, তার গতিরই অন:গার্মী ১৮. 
কখন ভূলে উঠেছন ধরার ক্‌লে-_কে তা জানে ? 
দূর আবাসের আভাস পেয়ে আজ ছুটেোছ তাহার উ।নে। 
দোল দে রে ঢেউ, দে রে দোলা, নয়ন মদে আজকে বুঝি -__ 
এলাম ভেসে যেখান হ'তে চলছি সেথা সোজাসাজ £-- 
কোথা সে ঠাই জানি নাকো, জানি আম হাঁসির ছেলে, 
সুন্দরেরি ছেলে আম, তার বুকে ধাই বক্ষ মেলে। 

ঞঃ ঞঃ সঃ 
কো জাগর ?2--কে জাগে রে ?-কে জাগে আজ এই নাঁশতে ?-- 
ক'বি জাগে, কবি জাগে, সে জাগে প্রাণ মিশিয়ে দিতে । 


৯২২ 


কোজাগরী 
পাতার দোলা 


অদূরে ধশর বায়ে উজল রোদ মেথে 
অশথ-পাতাগুল দুলিছে থেকে থেকে । 
সবুজ পাতাগ্াল 
কাঁরছে কোলাকলি-- 
চপল ভাইগীল যেন রে নেচে নেচে 
এ ওরে ভালবাসে কত না যেচে যেচে। 
পাতার দোলাদুল 
দিল রে প্রাণে তুল 
গোপন কোন: বাণন প্রকীত-প্রাণ হ'তে, 
1ক যেন দর কথা এল রে ভাব-স্রোতে ॥ 
এই ষে আমি চলি, 
হাসি ও খোল, বাল, 
এই যে মোর মাঝে প্রাণের মাতামাতি-- 
এই এ ছোট প্রাণ 
মহতো মহাীয়ান: 
সবার পিছে রহে তণে ও ধলাশাশন। 
ফল বে হাসে, ফোটে, 
তর যে ঠেলে ওঠে, 
তণ যে দোলে, নাচে, পাতারা করে খেলা” 
এক সে একই প্রাণ 
বিকাশে অফরাণ, 
মানুষে জগবে তণে তাহার লীলা মেলা । 
অশথ পাতাগাল 
কারছে কোলাকাঁল, 
দোলে রে দোলে তারা, পরাণে দেয় দোলা ; 
আক্িকে প্রাণে মনে 
শোণপত-গাতি সনে 
ও দোলা মিশে দোলে; বুঝি তা ভাব-ভোলা ৷ 


১২৩ 


কোজাগরী 
বুদ্ধগযার পথে 


আজ চলোছি সকালবেলা বুদ্ধগয়ার শুদ্ধ পথে১_- 

মন রে আমার, শান্ত থেকো, ক্রুদ্ধ নহে কোনো মতে । 

বাম দিকেতে ফঙ্গু রোগা বইছে ধীরে বার বারি, 
1শয়রে তার বরাট-বপ্হ পাহারা দেয় বশ্ধ্যাার | 

কোন্‌ সে গার ফজ্গু-জনক ?-_কার স্নেহে সে বক্ষ ভরে ?- 
নিদয় তাহার এ 'কি পিতা ! নেই 'কি স্নেহ ফল্গ তরে 2 
কাতর চলে করুণ সুরে ফল্গু চলে বিষাঁদনী-_ 

বালির তটের বুক মেলে সে ভাবছে উদাস--কি দা জান ! 


বট-অশথে আমের গাছে বদ্ধগয়ার পথটি ঢাকা-- 

এক মোহন, এ কি শীতল, এ দি আঁচল স্নেহবাখা ! 
কোন: বেদনা কাহার প্রভাব আজকে এরা বক্ষে রাখে ! 
যতই চলি ততই ভাল কার সে অপার অনুরাগে ! 

এই এ শীতল 'স্নগ্ধ ছায়ায় ঢাকা যেন কাহার বাণী-- 

এ বাণন ফি সেই মানুষের, সে নর-দেবের 2-বেদন মানি" 
দহঃথ মান” দৈন্য মানি" চিত্ত যাহার ীজনল সবে, 
আত্মবচলর ?িখায় যাহার পুড়ল যত শঙ্কা ভবে ? 


ফজ্গুনদীর এই.জলে কি পথ্শ্রমে কাতর-1ৃহয়া 

সে রাজতনয় করল পরশ, হর্‌ল তৃবা এ জল 'পয়া ? 
যতই চি চিন্তে আমার উঠছে জেগে সেই সে কথা 
সেই সে শুদ্ধোদনের তনয় ঘর ছেড়ে চায় ?নজনতা ; 
দিজনতা কোথায় মিলে ?- কোথায় মিলে একটি কোণে 
সবার আড়ে একটু সে হি গূহায় কিবা গহন বনে-- 
যেথায় বসে বঝে পারে জগৎ জোড়া দ-ঃখ-ব্যথা, 
জগতজন-বেদন-পেষণ, দুষ্ট শোকের কঙ্গোরতা, 
মৃত্যু-দানবোর দলন, অত্যাচারের নিদ্দ'ম়তা, 

ছোটর "পরে বড়'র. পেষণ, অহঙ্কারের প্রমত্ততা, 
মানব-প্রাণ-দলন শত দ:ঃখ পণড়া দৈন্য কিবা, 
যেইথানেতে 'চত্ত মাঝে জমবে গভীর রান্রাদবা, 


১২৪ 


কোদচ্ছাগরী 


জমবে এবং ভাবিয়ে ধাবে-কেনই আসে, শেষ কেমনে ?- 
কেমন ক'রে জিনবে মানুষ এই বেদনে এই পড়নে 2 
কোথায় সে কোণ কোন: গ্রহনে, কোথায় সৈ কোন: 'গারমলে, 
বসবে ধুবক রাজার তনয় শচত্ত বেধে বিলাস ভূলে ?-- 
কোথায় পাব, কোথায় সে ঠাই 2--এই তষাতে যাচ্ছে ষেন 
শুদ্ধোদনের শুগ্ধ তনয়, বৎসহারা হাঁরণ হেন। 
- খা সঃ - ঞঃ 

আজকে বৃদ্ধগয়ার পথে আড়াই হাজার বষ-কথা 

মনের মাঝে উঠছে ভেসে--ভাব্ছ এই সে জনতা, 
এইখানে তো ধ্যাকৃল বুকে এল ব্যাকুল যুবক খাষ, 

এন খখজেছে নদীর তটে পাহাড়-মূলে দাশ দিশি। 

এই পথে সে গিছল না 'কি ?- আছে সে পথ আজও বেচে ? 
এই বনে 'ি লহাীকয়েছিল দুঃখ-মোহ-মান্তি যেছে ? 

কে আঙ্গ মোরে বলতে পারে-_-পারে ঠক ওই নবাক গার 2 
সেই যুবকের বেদন-ব্যথা রাখে ক এঁ ফজ্গ ঘারি” ? 

আছে ক গাছ পরশ-পাওয়া, ফল দিল যে সেই ঘুবারে 2 
এই মাটি তার চরণ-পরশ ল.কায় ?ক ও ধূলার ভারে ? 
চলছ ধরি, মনটা যেন ী়কসের ভারে পড়ছে ন:য়ে, 

সেই সে মহান- বিরাট: প্রাণের আভাস মোরে যাচ্ছে ছয়ে, 
যাচ্ছে ছশুয়ে ধপের মত 1-_-উথংলে ওঠে, নুইয়ে পড়ে 
পরাণ আমার চিত্ত আমার কোন প্রশীতিতে ভান্তভরে ! 

আজ জেনোছ, আজ পেয়োছি পথের মাঝে সেই পুরুষে, 
আজ বুঝোছ বেদন তাহার করতে ছেদন-_সব কলষে । 
গাছের ছাওয়া, নদীর গাওয়াঃ বশ্ধ্যাগারর মৌন চাওয়া 
সব মলে আজ 1চত্তমাঝে বইয়ে দিল দূরের হাওয়া 

দরের হাওয়া, দরের কথা, সুদূর লোকের পরম মাভেঃ 

সেই ধুবকের চিত্তে জাগা কোথায় বাথা দুঃখ বা কই ! 

কঃ ঙঃ না 

চলছি আম চলছি আম বৃদ্ধগয়ার শুদ্ধ পথে, 
শ্‌দ্ধ পথে শুদ্ধ বনে, বৃদ্ধদেবের প্রেমের-রথে 

ডাক এসেছে, ডাক এসেছে, বইবে ষেন আমায় তাহা-_ 
কোন্‌ সে লোকে !1--কী সে আলো !--কঈ সে পরম জ্যোতি আহা ! 
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কোজাগরী 


চিত্ত জাগে, চিত্ত দোলে, চিত্ত ভাসে আলোর স্রোতে" 
দুঃখ-বাথার অতীত আলো মস্ত জগং-কলুষ ছ'তে ! 
এত্টটুক. নেইক গ্লানি, নেইক তাতে আবলতা, 
মন ভরেছে, প্রাণ ধুয়েছে সেই আলোর অমলতা ! 
বুদ্ধ পরম 1 বুদ্ধ গুর্‌ ! সকল দ;খের কারণ জ্ঞাতা ! 
হঃখ সয়ে দুঃখ জেতা ! বেদন-নত জনের নাত ! 
আজ পেয়োছ অভয় বাণন, পথ সে কোথায় বল মোরে, 
কেমন ক'রে জিন-ব ব্যথা জাঁড়য়ে থেকে ব্যথার ডোরে ? 
শান্ত সে দাও, দাও সে আশা, দাও সে পরম বাম তব 
বৃদ্ধগয়।র'ক্ষুদ্রু কোণে জাগ্‌জ যাহা আভনব ! 
সং সঃ রং 

আঙ্গ চলোছ ধীর ধার, ফলঞ্গু বহে, বিস্ধ্য চাহে; 
বৃদ্ধগয়ার পথখানিতে লুটিয়ে থাকি শীতল ছায়ে ; 
লুটিয়ে থাক, মিশিয়ে থাক, ষগ-যুগ্রাম্ত আঁকড়ে থাঁক, 
সেই ষুবকের দুঞখ-নাশের ব্যাকুল বেদন বক্ষে রাখি? । 
ফক্গু চলুক: 'িষ্ধ্য দেখুক, সেই অতশীতের সাক্ষী বারা, 
এই পথে মোর ক্ষুদ্র পরাণ সেই পরাণে হউক হারা ; 
হউক হারা, হউক সারা, পার হ'য়ে ধাক সকল ক্লেশে-_ 

এ পথ মোরে যাক: 1নয়ে বাক সেই মহানের মানস দেশে । 


আলোক-স্তৃতি 


দৃপ্ত উজল দীপ্তিমান 

জাগিল প্রভাত জগৎ-প্রাণ। 
নাই নাই নাই নাহিরে ভয়! 
প্রণমি আলোক, আলোক জয় । 


রাশম-শায়ক তীক্ষ ধান্সঃ- 
আধার-বক্ষ ভোদয়া যায়। 

লুটায় আঁধার রন্তময়! 

াবজরী আলোক, আলোক জয় ! 


৯৯৬ 


কোজাগরী 


বিরাট অটল অন্ধকার 

এ শিশু-হস্তে লভে প্রহার । 
কৃ পৃতনা কারিছে ক্ষয় ; 

হে বীর আলোক, তোমার জয় । 


আঁধার কারল স্তন্যদান, 
তাহার গভে লাঁভল প্রাণ, 
তাহারি আজকে কারছ লয়. 
হে মহাবিজয়ণী, তোমার জয় । 


জীবন জীবন দপ্ত-বুক ! 

মৃত্যু লুটায়, লকায় মুখ ! 
জাগো জাগো জাগো, নিদ্রা নয় ! 
জীবন এসেছে, আলোক জয় । 


সত্য 'নত্য 'মথ্যা-ন্রাস, 
জীবন-জনক, সৃপ্তি-নাশ, 
মুন্ত মুলত দীপ্ত-হাস, 
মূর্ত অভয় ও উল্লাস ! 


শন্তধ'রক, হাস্যময়, 

জিনিছে জড়তা, জিনিছে ভর । 
বঙ্বজীবন আলোক জয় ! 
নবীন আলোক আলোক জর । 


বিদ্রোহী কবি মধুসূদন 


হে বিদ্রোহ উচ্ছৃ্খল হে বাংলার দুরম্ত সন্তান ! 
মানান শাসন কোনো, চূর্ণ কার” নিষেধ-্পাষাণ, 
সম।জ-বাঁধন ভা” কারি” ভেদ ধম্মের 'নগড় 
উন্মত্ব-চরণ-ভরে চলোছ'ল চির-অগ্রাসর ! 
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কোজাগরী 


ছুটেছ আশার [পছে,সে আশা কভু বা-মরশীচকা-- 
্ষণেকে মোহিয়া আঁখি ক্ষণ পরে যাহা িভশীষকা !-_ 
তার পিছে ছুটে গেছ উদ্দাম অবোধ বাধাহশন ; 
ভেঙে গেছে মোহ কত, তব মোহ হয়ান চ-ক্ষপণ | 
যে-আশা ছুটেছ ধার” মেটোনক সে তোমার আশ, 
তব ির-অ1ভলাষ, তব ছিল উঞ্লাস-উচ্ছ্ৰাস ! 
শান্ত বঙ্গ-গৃহে স্নিগ্ধ জহল নাই প্রদীপের শিখা, 
বৈশাখের মেঘে তার দশপ্ত তুমি বিদ:যতে বর. লিখা ! 


হে দুরম্ত দৃপ্ত কাব ! ?বদ্রোহ-পাগল সেই প্রাণ 
ন-ত্যতালে প্রদারয়া কর দিলে নবগাতি-মান 
ক্ষশণা সে কাব্যের নদী-_শৈবালে জঞ্জালে হত-বল 
সনাতন অবসাদে, পুরাতন-উপলে বিহ্বল ॥ 
1ব*ব-সাগরের বাতা তাঁর গাঁত করি* আহরণ 
শ৭৭1 ভাযা-তটিনীতে জাগাইলে প্রাণের নর্তন ! 
বাল্মশ?ক ব্যাসের সাথে মিলাইলে ভাঙ্জলে হোমারে, 
কাত্তবাস কাশশদাস জেগে ওঠে প্রতীচ্য-হয্ক্কারে ! 
বত্গের শখ্খের সাথে বেজে ওঠে পাশ্চমের ভের?, 
কাব্যের চরণ হ'তে খ'সে পড়ে জড়তার বেড়ী ! 
1নত্য নব আশা পানে ছুটোছিলে উন্মাদ সমান ; 
এক আশা বগ্গ-ভাবা তাতে তব একান্ত ধেয়ান ! 
আজ ভাব-লসেই ভালো, নৈরাশ্যে নৈরাশ্যে বল লাভ" 
ব্যগ্রআশে পুরয়াছ আমাদের আশা তুমি, কাব ! 
যে-তীপ্তি খখজেছ ?নাতি পেলে তাহা হ"য়ে যেত শেষ, 
অত্তপ্ত আবেগে তবে কে দেখাত সখের উদ্দেশ ? 
তুমি রাঁচ' গেছ পথ বনদল উপাঁড়য়া বলে»_ 
আ'জ সে পথের "পরে রাবর অমল জ্যো,ত জঙলে। 
দেব-ল্রাস মধু দৈত্য নাশে যেই সে মধুসদন»-_ 
বাংলার কাব্যের কক্ষে তুমি কাব জড় ঠা-দলন ! 
»মাজে দলেছ পায়ে, স্বধন্নে ভেঙেছ দৃঢ় হাতে 2 
দরদ 'দয়েছ তব: জাতির অভাব-বেদনাতে ;- 
ম।ত-ভাবা-জননীরে, হে দরদ, রাখাঁনক দরে 
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কোজাগবী 


প্রাণরসে প.ষ্ট তারে কাঁরয়াছ নিত্য ণচত্ব-পরে। 
মুক্তি পেল বদ্ধ যাহা সুপ্তি-মাঝে শবান' মেঘনাদ 
নবচহন্দে নেচে এল নবাীনের 'বাঁচন্র সংবাদ ! 
আজ তব জন্ম-দনে নমস্কার, বিদ্রোহ মহান: ! 
নমস্কার মে বিদ্রোহে যে-বদ্রোহ আনিল কল্যাণ ! 


প্রিয়া-স্মৃতি 


অফ.রণ্ত শ.গভীর সীমাহখন প্রেম-পারাবার 
আজ মোর ত্তমাঝে এপার ওপার 
আবরাম ফুলে' ফুলে দলে দুলে উঠে পড়ে সহাস্য গঙ্জনে, 
উচহবাঁসত তরঙ্গের আনন্দ-নর্তনে। 
কমলার মাত্তখানি গভ হ'তে তুলিয়া আদরে 
আদিম সমর যথা মুগ্ধ তাঁগুভরে 
ফুলে' ফুলে" ঢেউএ ঢেউএ ছুটে এল পদয-গ কাঁরতে লেহনঃ- 
তেম ন এ চিত্তমাঝে যেই অগণন 
একান্ত আপন মোর প্রেমভোলা প্রেমভরা প্রিয়া 
প্রভাত-অরণ সম উদ্দেছিল জ্যোঁত বচ্ছারয়া 
তাদোর চরণ-মূল চ£মতে বোঁড়তে, বথা রিয়া 
উদ্বেল-প্রণয়-সিন্ধু উজ্লাসে মেতেছে আজ হয়া । 


পথে পথে [নাশাঁদন কার আহরণ 
নয়ন-হইনত-ঝরা হৃদয়-হইতে-গলা সকরুণ প্রেম-নিবেদন, 
জমায়ে জমায়ে চিত্তে যা রেখোঁছ তুলি _ 
আজ তারা রচিয়াছে পূর্ণ সম্ধু-সেই বিদ্দুগাঁল। 
কবে কারে বেসোছন;? ভালো-_ 
গবাক্ষের ক্ষ দ্র পথে আশা-দেওয়া নয়নের মৌন-প্রেম-আলো 
অন্তরের অন্তস্তলে অধারের খুলিল কপাট । 


কোন: জনতার হাট 
আতিক্লমি' চলে গোছি-তাঁর মাঝে একথানি মূখ 


১৯৯ 
কোজাগরী-৯ 


কোজাগরী 


সরমে-হাসিতে-আঁকা মত্তধরা সখ-_ 
কোমল কর.ণ আঁথি সাথে 
জীবনের ইতিহাসে খন রাখল রেখাপাতে । 


নয়নে নয়নে নাহি কথা-- 
কবে কেন: নিরালায় লঙ্জায়-আনতা 
মুখখানি হেরে" হেরে” সাধ গেছে হোর হোর আরো । 
কজ্পনারে কাহয়াছি-_-আঁকো ঘত পারো 
এ মুখের আভনব-নোহন িলখন, 
একে বুকে রেখোঁছিনু কাঁরয়ে যতন । 


কারে বা বেসোছি ভালো, কাছে গেছি বার বার, সাধ গেছে শত 
শুধু শুধু একবার, শুধু ন়াখেষের তরে চিরাদন মত 
বক্ষে তারে চেশে ধাঁর--ওচ্ঠে ওচ্ঠে ঢেলে দই প্রাণ-- 
একাঁটি চুম্বনে শুধু হ'য়ে যাক আদান-প্রদান 

ব্যগ্র হয়া তাও লভিয়াছে । 
আবার কোথায় কোন: উৎসবের কোলাহল মাঝে 

আমারেই বারবাধ হোরয়া সে তরণী 'পয়াসণ 
ব্যস্ত ভ্রস্ত অগ্লেতে প্রেম-বাহ চকিতে উচ্ছৰানি' 

পরশ 'দয়েছে মোরে 

পড়েছিল বাঁধা প্রাণ সেই সপশসহখ প্রেম-ডোরে | 


আবার সে একাদন কোন: এক সখা 

আতিনম্া আতধীরা--আড়ে আড়ে আমারে নিরাঁথ' 
নয়ন করেছে নীচ-মেলেনি নয়ন, 
গফাঁরয়। চাঁলয়া গেোছ--রাহয়া গোপন 
হেরিয়াঁছ খোঁজে সে-ই মোরে বারবার- 
কাছে গোছ- আখ দাট নত হ'ল তার, 
আঁথতে ফেলোন আঁখি লেখা-- 

তবু মে।রে চেয়োছল -তারপর গেছি একা একা । 


আবার সে কার সাথে ঘন ঘন মৌন পাঁরচয়-- 


১৩০ 


কোজাগর্ী 


বহাঁদন ধ'রে ধ'রে নয়নে হাদয়-বানিময় 
হয়েছিল সানাবড়-_ 
দেখা শুধু দেখা দেখা কামনা-অধধর । 
না দেখে পেয়েছি ব্যথা দোঁছে, 
না-দেখা হয়েছে শোধ দীর্ঘদেখা-তপাতর অচপল মোহে । 
গেল চ'লে একাঁদন--গণ্ডে তার হেরিয়াছি নয়নের জল, 
সে-জল হৃদয় মাঝে তুলেছিল নদীক্রোত আবেগ-উচ্ছল । 


আবার পেয়েছি কারে সচতূরা স:চপলা সকৌতহ-কময়ী-_ 
আশা দেছে, হাস দেছে,সবার গোপনে রাহ" রাহ, 

চুমা দেছে, নেছে স্ধে সেধে, 

আঁভমানে আলাপনে রেগে হেসে কেদে 

আমারে বেসেছে ভালো --প্রপারিয়া বাহ্‌ দুইখানি-- 
প্রেমের দুইটি ডোর-- বুকেতে নিয়েছে মোরে টানি,” 

কখনো বা কোনো িনরালাতে 
পিছু হ'তে চুপে পে এসে মোর আঁখি দ-ট টিপে দৃই হাতে 
বাম গণ্ডে সুনাক্ড়ি চুমা দেছে আঁি”- 
পলায়েছে, সোঁদন দেয়ান ধরা, আজো 

সেই আধা ধরা, আজ সেষে ফাঁক ! 


আজ স্মহতিভরা বক্ষে সেই যত পশাজ 
আকুলি” 1বকাল” ঘোরে মোরে খাঁজ খাঁজ? 
সেই মোরে- প্রেমাতুরঃ ভালোবাসা-সবলাসা, প্রণয়-প্রবণ ! 
আম হাস বসে দূরে, হাসে মোর মন। 
হাসছে গোপনে বাঁস” আঁভলাষী চপল হৃদয় ৷ 
সেই অযাচিত পাওয়া সেই অধাচিত-দেওয়া প্রেম-আভনয় 
চিত্তে মোর ঘুরে ঘুরে ভাসে ভাসে হাসে, 
পরতে পরতে পরাঁশয়া তরুণ উল্লাসে । 
প্রাণ-পথে-আলো-দেওয়া, হৃদয়ের বল্ধমস্তকারী, 


গ্নস্ধজ্যোতি সুমধুর আতিমনোহারী, 
ক্ষীণকের তবু যারা চিরদনকারঃ 


৯৩৯ 


কোজাগবী 


আনন্দের হরষের সোনার জীয়নে জাগা দিল বারম্বার, 
অভিষেক-বারি-দানে জাগাইল হৃদয়ের প্রণয়-সম্রাট,- 
1নমেষের দানে, তব সে দান বিরাট, 
আজ সেই অগণনা লাজনম্রা ?স্মত-্নগ্ধ-আঁখি 
প্রেরসীর প্রেমাশীষ 'শিরে মোর রাখি" 
চ*লে যাই চ'লে যাই-যেতে হবে দূর, 
হে মোর তরুণন তন্বন প্রাণপ্রয়া প্রিয়াগণ ! 
জেগে রহ অনিবার সেই প্রেমাতুর 
তোমাদের 'স্ন্ধ আলো এই পথে পাথেয় আমার ; 
সোন্দযেোর কণাগল ! পারপূণ সে সোন্দষ্য 


বল কোথা অতল অপার £? 


শ্রীবণ-মধ্যাহ 


মধ্যাহ্ন ক হধারাত্র নাহ পাই শিক, 
সান্দ্র অন্ধকারে লহপ্ত গুপ্ত সব্ব্ব দিক । 
স্তষ্ধতা লিরাজে সোম্য 'নাঁবড় স্তথ্ধতা, 
নাহ শব্দ শিহরণ চণ্লতা কথা ! 
জনহীন পথ আর বায়স নবরব ; 
ব্যোমবৃকে গরু গর ন্ীরদ সরব । 
সে-রবে জাগিছে বিশ্বে ভীতি-শহরণ ; 
জানায়--নহেক ল:প্ত বিশ্বের জীবন। 


গৃহে বাঁস' হোরি এই জীবস্ত আঁধারঃ-- 
জীবন ও মরণের লশল!-পারাবার । 
হোর আর ভাব আমি এমাঁন বিলয়, 
জীবনে মরণে ভ্বন্ছ বড় মধুময় । 
চণ্জলতা সাথে সবাণ্তঃ রোৌদ্রে অন্ধকার, 
অশান্তির ধরে শাস্তি, আনন্দ অপার ॥ 


৯৩৭ 


কোজাগরী 
কৈকেয়ী 


[ দশরথ, কুলপুরোহিত, পৌর-নর-নারীগণ প্রভৃতি সকলের কাতরত। অগ্রাহা করিয়া হিংস্র 
অটলতার সহিত কৈকেয়ী রামকে বনবাসে প্রেরণ করেন |] 


বলে বলুক মন্দ লোকে, নেইক লজ্জা, নেইক ভয় ; 

কিসের আবার মান অপমান ? লভোছি আজ কাম্য জয় ; 
জয় লভেছি আত্মগ্রসাদ !_ বহ: দিনের বাঞ্থা মোর 

পূর্ণ যে আজ, তপ্ত এ বুক ! দুখ্রে নিশা আজকে ভোর ! 
লক্ষ কথা বলবে সতীন,--বল.ক, তাতে ভয় ি পাই ?- 
তাই ব'লে কি টল:বে এ মন ? নেইক মনে ভয়ের ঠহি। 
খাঁড়ার মত রূপ 'দিষে যে-ই জয় করেছে রাজার মন, 

তার আশা বল: রূধংবে কে বা? মন করে তার কেই দমন ? 
আজ যা ভাব কাল তা কারি, অপুণ“ নয় মনের সাধ ;-- 
কৈকেয়ীকে দাবয়ে দেবে ? ঘটবে যে তার বিষম বাদ । 
চোদ্দ বছর ঠিক সে গোনা, একটি দিনও কমতি নয় ! 
রামকে ভালোবাসতে পারি, তাই ব'লে দি করব লয় 

মোর ভরতের পরম সুদিন আশার মুখে চাপিয়ে ছাই 2- 
কৈকেয়ী নয় তেমন মেয়ে লজ্জা তাহার নেইক নাই । 

নাই গ্লাঁন তার, চায় না সুনাম, চায় মেটাতে প্রাণের আশ ; 
রাজার বেশে ভরত !-্কাঁ সুখ !- হৃদয় ভরে কা উল্লাস! 
তাই দেখে তো জ.ড়োবে প্রাণ, সুখ সে পরম অগাধ পুখ 1 
সেই সুখোঁর স্বপন আমার ভাসায় প্লান, বাঁধছে বুক- 
বাঁধছে বুকে করতে বিলোপ সব অপবাদ, সব ঘণা; 
আমায় বলে স্বাথেভরা-কে রয় অ.পন সুখ বিনা ? 
যুদ্ধক্ষত- কৈকেয়ী তা চুষুক সেবুক সারিয়ে দক ; 
উপহার তার নেইক ছুই ?--ধিক্‌, দশরথ, কথায় ধিক ! 
মনটা যাঁদ এতই চপল, করলে কেনই প্রাতজ্ঞা ? 

দেবো ঝ'লে চাও ঠকাতে ? কুণ্ঠা দিতে দেবার যা" ? 
কৈকেয়ী নয় তেমন নরম গলাবে তায় চোখের জল ! 

বললে, দেবো, তাই চেয়েছি ;--এতেই হ'লাম কপট খল ? 
হই না কপট, হ+লাম বা খস,-ঘংণাই যাঁদ, যাও ছেড়ে। 
আমার ভরত রাজ্য পাবে--এ সুখ নেবে কে-ই কেড়ে ? 


১৩৩ 


কোঁজাগরী 


মানবে শাসন, করবে সে ভয় ?-কৈকেয়ী সে পান্ত্র নয়! 
চিরাদিন যে জয় পেয়েছে আজ নেবে সে পরাজয় ? 
কানাকাণন, উগ্ন কথা, চোখের জল টলবে না, 

যতই ছড়াও রোষের সে বিষ, কৈকেয়শ তায় মরবে না। 
রাজার রাণশী, নইত দাসী, বলবে যে যা শুনব তাই ? 
রাজার মেরে, রাজার রাণ+, রাজার মাতাও হ'তেই চাই । 
সতীনের প্রেম-__চাই নাকো তা" ; স্বামশর সোহাগ--পেলাম ঢের ; 
আত্মীয়ের ভালবাসা ?--যাক তা চুলোয়, আসংবে ফের, 
সবই ফিরে আসবে সে-দিন আসবে যেদিন সুদিন মোর, 
ধুয়ে মূছে করব বিলোপ এ হিংসা দ্বেষঃ আঁখির লোর । 
রামের হবে রাজ্যাভিষেক, ভরত আমার রইল দূর» 
কাঁটা সো? তাঁড়য়ে দিলে তাকে হ'তে রাজ্যপুর ? 
ফম্দী তোমার সব বুঝোঁছ, সব চাতুর?, দশরথ ! 

কাঁটা ভেবে সরাও তারে,__কাঁটায় তোমার ভরংব পথ ! 
মন্ছরা ! তুই 1ঠক বলোছস, রামকে 'দয়ে রাজ্য-দেশ 
আমায় এরা করবে নশচ) শাস্‌বে আখ রাঙিয়ে বেশ । 
শোধ নেবে সব হিংসা ধত» করবে আমায় গণ্বহুীীন ;-- 
কেমন ক'রে হয় তা দেখি ।--কৌশলযা আর সব সতশন-- 
পায়ের নীচে রাখংনু ধাদের আমায় তারা দলবে পায়? 
কৈকেয় এ ক্ূর নাগিন, ছোবল দিতে সুখ সে পায়। 
নাঃ নাঃ আমার নেইক তো প্রেম? র।মকে ভালোবাসংব না; 
পরের ছেলে ভালোবেসে নিজের ছেলে ঠেল:ব না। 
পুত্রশোকে মরবে রাজা, কাতর হবে প্রজার দল 

রম গেলে বন।--ভরতকে কি আনল টেনে বানের জল ? 
সে যাঁদ হয় রাজা, তাতে দুঃখ বুড়োর হয় কিসে ? 
প্রজাই এত কাতর 'কসে £ রাজার ছেলে নয় কি সে 

ভরত আমার £ আছি ধশদন দেখব কেমন কে পারে 
রুধতে তারি রাজা হওয়া !--কর:ব আমি ঠিক তারে 
অধোধ্যা-রাজ-1সংহাসনের একচ্ছত্র রাজ'র রাজ ; 
কৈকেয় নয় কোমল মেয়ে; ইচ্ছা যা তার হয় তাকাজ! 
কাঁদুক বুড়ো, কাঁদ্‌ক সতীন, কাঁদয়ে আমায় করবে সখ ! 
আমার মুখে ঢাল্‌বে কালি ?--কর-ব কালো সবার মুখ! 
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কোজাগরী 
(২) 


[ দশরথের মৃতার পর অযোধায় ফিরিয়া আসিয়া ভরত কৈকেয়ীকে যথেষ্ট ভর্থনন1 করেন 
এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া কৌশল্যার নিকট গমন করেন । ] 

সপদ্ধাঁ আমার ! আছেই তো তা, থাকবে তো এই অহঙ্কার ; 
সাধ করোছ যখন যা তা ঠিক করেছি; সাহস কার . 
রুধূতে মোরে, ঠেলতে মোরে ?--মানুষ আমি জন্তু নই ! 
1কম্তু ভরত ভৎসনা করে !--শুনৃনহ তাও ? কারেই কই ? 
আমায় বলে রাক্ষসী সে ! আমায় বলে ক্বার্থপর ! 

আমায় বলে ?পশাচী সে ! সাপের সমান 'বিষধর ! 

আর যে বলে বলৃক এসব ; ভরত ! তূইও বলব সেই ? 
বুকের রক্তে করন মানুষ, তার ক কোনোই মূল্য নেই £ 
করব আম তোর অশুভ ?- কেমন ক'রে বুঝল তাই ? 
সং-মা হ'ল আমার সেরা ? আমার মুখে ঢালংলি ছাই ! 
যার জনে সব সয়োছ সে আজ মোরে দল:ল পা'য় ! 
স্বামীর সোহাগ ত্যাগ করেছিঃ সতীন-সোহাগ-_ছাড়ন? তায় ; 
দাসদাসীদের মৌন ঘৃণা, অযোধ্যারি রোষের বিষ 

তোর তরে যে সইন সাব ! তুই আঞ্জ মোরে এ কি দিস. ! 
সেই অবজ্ঞা ! সেই হলাহল ! সেই অনাদর ! অপমান ! 

সব পাঁড়া প্রাণ সইতে পারে, তোর অপমান সয় না প্রাণ ! 
পেটের ছেলে হাতের মানুষ, সেই ভরত আজ এ কি তুই ! 
শ:ভই যা তা ভাবছি সদা ;--একটি যে তুই, নেইক দুই ! 
[সিংহাসনে তোরে, মাঁণকঃ দেখব সে যে অগাধ সাধ ; 

সব আশা মোর 'নাভয়ে ?দাঁল ? ঘাঁটয়ে দল কী প্রমাদ ! 
দুঃখ ঘংণা সইনু সবি, ভাব্ন পাবি রাজ্যধন,- 

সেই সূখে মোর রইল পরাণ, হর্ষেভরা রইল মন। 

লে ভরত আজ ত্যাগ করেছে» দে বলেছে-_রাক্ষসী !? 
রাখন: চেপে যে-সব ব্যথা আজ উঠে সব উচ্ছাস 

যাক অযোধ্যা যাক রসাতল, আর রে প্রলয় গজ্জেঁ আয়, 
আমার স্বপন ভগ্ন বখন প্রাসাদ কেন, কে আর চায় ? 

যাক ভেসে যাক আজকে রাতে অযোধ্যাদেশ লুপ্ত হোক, 

লুপ্ত হোক: ও হাঞ্জার লোকের ঘণায়-ভরা ক্রুদ্ধ চোখ ! 
কৈকেয়ীকে ধাঁদয়েছে আজ ভরত তার পেটের প2ত, 
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যে চোখে কেউ জল দেখেনি সে চোখে জল- শোকের দত ! 
কাঁদব মামি, নেই দুখ তায় ;--এ কান্নার সত্যে আজ 
যত্বে-রাখা এ রাজ্যপাট যাক রে নেমে পাতাল মাঝ । 
ভাজকে হ'তে কৈকেয়শী সে ভাববে তাহার ছেলেই নেই । 
ভরত-_সে তো শু তার !_-মরেছে সে, নেইক সেই। 
নেবে না সেরাজ্য ও ধন, আনতে রামে ছুটবে বন। 
আপন মাকে এই অপমান করলে ভরত ! কী ভীষণ! 

দুঃখ সয়ে যার তরে আজ কিনন্‌ আমি বিপল সুখ, 

বুক দিয়ে যায় করুন মানুষ, সে এই আমার রাখছে মুখ ! 
যে গর্ব মোর দাঁড়িয়েছিল টচ্চশিরে আকাশ-গায়, 

ভরত ! তারে নুইয়ে ধুলায় করল গড়া অবজ্ঞায় ! 


(৩) 

[ ঘ্বণায় ও বিদ্রপে জঞ্জরিতা কৈকেয়ী প্রাসাদ-কোণে গোপনে অন্ুভাপে চতুর্দশ বৎনর 
কাটাইয়াছিলেন | রামের অযোধ্যায় ফিরিবার সময় তাহার অনুতাপ প্রবল ও তীব্র হইয়? উঠে। 
বাস্সীকির রামায়ণে উল্লেখ নী থাকিলেও কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন_রাম “মা” বলিয়া ন1 ডাকিলে 
বিষাক্ত লাঁড়, খাইয় প্রাণত্যাগ্ করিবেন, কৈকেয়ী এমন প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন । ] 

চোদ্দ বছর রাম গেছে বন--আসহে না কাল সে ফিরে, 
বাহন তাঁর কোন হনুমান জানিয়ে গেল৷ কালকে কিট 
এই পোড়া মুখ তৃূল্‌ব আম সেই সে রামের চোখের "পরে, 
হিংসা-বিষে জ্বাঁলয়ে যারে তাড়িয়ে দিন সুখের তরে ? 
তাড়িয়ে দিন গহন বনে- রাজ/-সখ ও স্নেহের সুখ 

নকল কেড়ে করন কাগাল, শাস্ত দন কঠোর দ্‌খ। 
চোদ্দ বছব প্রাতাঁট দন রামের ব্যথা বাজ:ল মোর 

পাষাণ বকে ; বনচারণ তার নয়নের তপ্ত লোর 

অআগ্সাবদ্দু সমান আমার বুকের মাঝে রান্রিন 

বোধ করেছি, জবাঁলয়ে দেছে, পাঁড়য়ে মোরে করল ক্ষীণ । 
সেদিন আম ভ্ীলনি যে, আমিই যোঁদন পাঠাই বনে 
সাশ্রু চোখে মোরই কাছে বিদায় নিল মোর চরণে ! 

তখন মনে দিইনি আমল তার সে কাতর করুণ ছাঁব, 

ভরত আমার ছাড়ল যোঁদন, সোদন হ'তে বুঝনু সাব 
রামের বেদন, তার সে ছবি রইল জেগে ব্যথার সাথে, 
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সে-ব্যথা থোর নিত্য সাথী স্বপ্নে জেগে দিনে রাতে । 

ছাড়ল সতীনঃ পৌর-নার), ছাড়ল দাসী, রাখল দরে 

ক্ূর নাঁগিনী কৈকেয়ীরে শিউরে ভয়ে বিজন পুরে । 

বিরাট পুরীর একাঁটি কোণে বরুন কঙ্গোর 'নঞ্জনতা, 

দিনের পরে 'দিন চ'লে যায়ঃ বক্ষে জমে বিরাট: ব্যথা । 

কুর নাগিনখর 1বষের সে দাঁত ভাঙল ভরত, জান:বে কে তা? 
পুড়ছে গরল দুখের দাহেঃ বুঝল না কেউ, কেউ না হেথা ! 


রাম-বনবাস-ষচ্ঞ-দিনে দশরথ তো ত্যজল দেহ, 

ভরত দল ভৎসনা মোরে? রইল কে আর করতে স্নেহ ? 
কার কাছে আর দাবী আমার, কার কাছে মোর গর্ব রবে, 
শাসিয়ে যারে ভ্‌ লয়ে যারে কৈকেরঈ তার ক্যম্য লবে 2 
সোঁদন হ'তে নেই কেহ নেই, রইন্‌ কোণে ঘৃণ্য একা ; 
লক্ষ লোকের মনে কেবল হিংসা আমার রইল লেখা ! 
হিধংসামলে ঘণ ধরেছে, বোঝোনি তা কেউ দরদী ; 

কেউ আসোনি জানতে কি তাপ করছে শোষণ নিরবাধ । 
আপন-গড়া দ:ঃখ আমার আপন হয়েই রইল নাতিঃ_- 
জানল না কেউ, পেলাম শুধু নিদয় ঘণা, দয় ভীতি । 
বনে বনে রাম এ ঘোরে দুঃখে কলেশেশ আমার হিয়ায় 

[ন ব্যথা ষে বাজংল কী ঘোর কণ পঁড়াময় বুঝবে কে তায় ? 
আমায় সে যে মা বলেছে-_-সে কথা কি ভুলতে পার ? 
পাষাণ ছিনু সে এক দিনে,_-তাই ব'লে ি নইক নারী ? 
ছয় ছটা দিন পাশের ঘরে দশরথের আন্তরবে 

প্রাণ গলোন,-- মশায় ছিন প্রাণের ভরত বসবে যবে 
অযোধ্যারি সিংহাসনে, মিটবে আমার সকল গ্রান ; 

তার পরে সব উল্টে গেল,-ভরত দিল বজ্জ হানি 1 

সেই আঘাতে গঞ্গণ গড়া, সেই আঘাতে বুঝ্‌নু আঘাত 
রামের বুকে দিলাম যাহা-ঘটংল যাহে রাজার 'নপাত । 


গভাঁর রাতে রোজ মনে হয়--বড়িয়ে যেন সেই দশরথ 
সামনে আমার ক্রুদ্ধ চোখে কটহমটিয়ে,-করবে যে বধ ! 
চমকে শুনি, ঘুম ভেঙে যায়, পাঁজির-ভাঙা সেই সে ধ্বান, 
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দশরথের সেই সে গাবলাপঃ--ব্‌ক কাঁপে মোর, প্রহর গাঁণ ! 
মৃর্তমন্ত এস রাজা জাঁবন লয়ে দাঁড়াও ভঃয়ে-- 

সব অপরাধ করংব স্বীঞ্চার, চাইব ক্ষমা চরণ ছংয়ে । 
বসনহাীনা ভখারণীর নগ্ন গয়ে বঘ্টি-ধারা 

যেমন বেধে, তেমনি যে রে রামের নিশাস তীব্র পারা 
আমার বুকের চামড়া ভোঁদ' মম্ম মাঝে বেদন তোলে 
অনশনে রাম যে বনে,সে কথ। ক এ মন ভোলে ? 
চোদ্দ বছর “মা* বলোন ভরত আমায়--পাই'ন কোলে ; 
সকল স্নেহ সব অভিমান বক্ষে জ'মে উতল দোলে ! 

1হংসা যত উচ্চা'ভলাষ ?বলুগ্ত মোর, কান্না খল 

রূপ নি'য়ছে অগাধ স্নেহের সশ্প্‌ব কারে এ মোর ভাল ? 


কী অপমান আমার হবে ভাবল না তা, হল ভরত 

রামকে হেথায় ফিরিয়ে নিতে ;--কিন্তু রামের উদার দরদ 

মোর অপমান রক্ষা ক'রে চাইল নাকো রাজ্য পেতে, 

সে-কথা যে আমার মনে জাগ্‌ল কত ?দনে রেতে । 

সেই তো আমার স্নেহের ভাজন, সেই ক্ষমাবান-, দুঃখে সখা, 
কাঁদন আমার স্নেহ আমার তারেই দেবো--দখের দুখা । 

কাল সে ফিরে আপংবে ঘরে, কিন্তু য'দ মা” নাঝলে 

আমায় যদ নাই ডাকে সে, ঘণায় ছেড়ে যায় সে চালে, 
কোনংখানে ঠই থাকবে আমার ? কোন: সুখে আর বাঁচতে.চাবো 2 
মর্ব খেয়ে--এই রেখোঁছ বিষের লাড়ু খাবই থাবো। 

কৈকেয়ী নাম ঘ.চ্‌বে তবে, মুছবে সবার পথের কাঁটা, 

তার বেদনা তারই সাথে [াবলীন হবে--পাঁজর-ফাটা ! 

গিম্তু জানি এমন 'িনদয় নয় তো সেরাম-_নয় তো কঠোর, 
আসবে সে ঠিক আমার পাশে, বধিরে আশা রে চিত্ত মোর ! 
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বাতের বাদল 


গভনর রাতে 
বরষা সাথে 
কি সুখ মনে জাগে 
ধরণনখান 
হদয়ে টান 
গাভনর অনররাগে । 
বৃঙ্তি পড়ে 
তরুর পরে 
হাহন বন মাঝে ; 
খোলা সে মাতে 
পুকুরে বাটে 
গাহের ছাদে নাচে | 
আঁধার ঢাকে 
ধরণনটাকে 
ঢোকে সে ধদাঁশ দাশ, 
তাহার গায়ে 
চপল পায়ে 
বাদল নাচে মিশি” । 
বাদল-ধারা 
দিতেছে স'ডা, 
ধরণন চুপে শোনে £ 
ঝরে গো ঝর 
বহাস্ট পড়ে 
ধরাতে, মম মনে । 
জাহাজ-বাঁশি 
আসছে ভা” 
তরাস বাহ' আনে ; 
ভনাতর সাথে 
হরষ মাতে 
পরাণ মাঝখানে । 
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ঝাঁরছে ঝর 
1পয়াস-হর 

বাদল-ঘন-ধারা, 
ঘুমাতে নাঁর-_ 
উতল বার 

কাঁরছে সুখে সারা ! 
বাদল-ধারা-__ 
নদ্রা-হারা 

হয়ে যে শুনি সুখে ; 
ভর রাতে 
বাদল সাথে 

হরষ ও ভশীত বুকে । 


জয় স্বাধীনতা জয় 


[ চীনের জাতীয় গাথা 7 
হে মযীন্তিঃ হে স্বাধননতা, বধাতার শ্রে্ঠ আশীব্বাঁদ, 
শান্ত সাথে মৈত্রী কার” আনো আনো 'বাচন্র সংবাদ ; 
মূর্ত কর পহথবতলে দশেক সহমত নব রূপ । 
দানব সমান দৃপ্ত, প্রেতাত্মা সমান সৌমা ভপ 
সধ্ব্শটর্ষে উদ্ধর্যব্যোমে [বস্তা 1রয়া মাহমা মহান 
এপ হে নীরদ-রথে--বায়; তাহে অশ্ব বেগবান । 
এস এস হে রাজন তেজসযেণ 'বিতাড়ো আঁধার ; 
ঘুচাও এ দাসত্বের অন্ধকার নরক-আগার । 


শ্বেতচম্মণ ইউরোপা, বিধাতার হে দৃলালশী সুতা, 
গৃহ তব দৈন্যহশন- স:প্রচর-অল্ন-মদা-যুতা । 
আম ভালবাসি মনান্ত+ মক্ত মোর প্রিয়া মোর বধ 
ণদবসে সে চিন্তা মোর, রজনশতে স্বপ্ন সেই মধু 


গপতৃভ্ম 'প্রয়তম, তোমার বেদনা দেয় ব্যথা ! 


৯৪০ 


কোজাগরী 


মুন্ত-আশে ছনটি তাই, ছাট লাভবারে স্বাধখনতা । 
চণ্ল সে স্বাধীনতা মহাস্ট হ'তে ছ-টয়া পালায় ! 
দু১খনু)ম্জ লক্ষ ভ্রাতা দাসত্বপেষণে গুমরায় । 


বায়ু বহে মনোরম, শাশর শো1ভিছে ঝলমল, 
1সনপ্ধ গন্ধে পুজ্পদল সবাসত করে ধরাতল । 
কত নর হোর এ রাজ্য লাভ" ভুঞ্জে শত সুখ, 
কেমনে ভাঁলব তবু স্বদেশের যন্ত্রণা ও দুখ ? 
পাকংএ হোথাম্ন হের ব্যাঘ সম হংস্রক সম্রাট 
প্রণাতি মাগছে দম্ভে বিলহণ্ঠিয়া সংহাসনপাট ! 
অসহ্য বেদনা, হায়, মৃত আজ মৃত স্বাধীনতা ! 
সম.দ্ধ এশিয়া আজ মরুভম-বিশ।ল শুহ্কতা ! 


এ বংশ শতাব্দী মোরা গাঁড়য়া কারব নব যুগ ; 
আজ ভরি” বীর্য্যবন্ত দৃপ্ত শত মানবের বুক 
জাগছে একক আশা, ধ্বাঁনয়া উঠছে এক সহর- 
গগাঁড়ব নৃতন প-থবী, নব স্বগণ, গ্রীন করি দূর 1” 
দাসত্ব বনত পম্ট লক্ষ 1চত্ত স্বদেশের মম 

জাগুক অত্যুচ্চ গর্বে কোয়াংটাং হিমালয় সম। 
নাপ্পলেওশ ওয়াশিংটন, মুক্তির দজ্জণয় সন্তান, 
এশিয়ার কোটশ চিত্তে মূর্ত হও» করো শাল্তমান | 

হে হিনুযনঃ আদ 'পতাঃ কোথা পথ ? দাও হে অভয়ঃ 
এস মস্ত, স্বাধীনতা, করো ভ্রাণ, জয় তব জয় । 


৯৪১৯ 


কোজাগর্ 


বন্ষিমচজ্্ 


ধালধম-সমাকীণ" ক্লিন আজ সাহত্য-গগন ; 
এস দশগুকরোজ্জবল প্রানিহত্তা মধ্যাহ-তপন ! 
কহে?ঠল-ক-ঞ্ঝাট জাল র1শমদপে কর পাঁরিত্কার, 
সুনশল 'নিম্মল র:পে মুক্ত ব্যোম জাগ্ুক আবার । 
প্রোজ্জবল প্রাসাদে তব, হে সম্রাট, ঘোরে ফেরুপাল ; 
তব শুভ্র রাজধানী ঘেরে আজ তণের জঞ্জাল । 
ন্যায়-দণ্ড হস্তে এস, হে বঙ্কিম, শান্তর আধার 3 
এস সংহ, স্তম্ধ কর ফেরুদলে তুলিয়া হক্কার । 
হুঙ্কারে গজ্জনে তব উন্মাথয়া তোল বঙ্গদেশ, 
চণ্াাঁলয়া সঞ্জশীবয়া কর তারে দৃপ্ত মুস্তরেশ । 
তোমার ভেরীর নাদ প্রান্তরে ভবনে বনে পথে 
ধ্বানয়া রাঁণয়া বঙ্গে জাগাইয়া দক সংপ্তি হ'তে । 
এস বীর সত্যবাক ন্যায়াধীশ হে ক্ষুদ্রদলন, 
ঘৃণ্য 'ক্রল্ন হেয় যাহা ধৃঁলগভে লভুক মরণ । 
চরণে দাঁলয়া দাও উচ্চাঁশর তণগ.জ্মদল, 
তোমার 'নাশ্মত বর্মে করে ঘাহা কুটিল সমল । 
তোমার শদতল-স্নগ্ধ জলাশয়ে ক:র যে পাঙ্কল 
নাশো সে শৈবালদল, পদ্ম হোক শুভ্র ও সুনীল । 
গং সং না 
ভূলে গোছি মাতমন্ত্র দীনা বঙ্গজননখর মহখ ; 
দাহন তোলে না চিত্তে লোৌলহান আগ্ন সম দুখ । 
মিথ্যা মোহে ভলে গোছ রিক্তা নগ্রা জননীর রূপ, 
স্বার্থে লোভে দ্বন্দ দ্বেবে রঁচয়াছি মরণের কূপ । 
এস খাঁষ সত্যদ্রষ্টা দেশ-মান্ত-যজ্ছের খাত্বক, 
বিভ্রান্তে দেখাও পথ, মাতমন্ত্রে কর হে নিভর্গক। 
প্রতাপ, মহে ন্দ্রু আনো জাীবানন্দ, দেব চৌধুরাণৰ, 
তব দৃপ্ত সুত সূতা হরুক এ নিজ্জীঁবের প্রানি । 
ব'ষ্যবন্ত কল্পনায় বীষ)“বান শ্রীকৃষ্ণ বরাট 
মুক্ত করিয়া তুম দেখাইলে স্বপৃণ* স্বরাট । 
সে-পূরুষ মহায়ান্‌ নারীচিত্ত বাঙ্গালীর চোখে 


৯৪৭ 


কোজাগরী 


আবার উজ্জবাল” তোল শত্তি-ন্যাপ্-মাহমা-আলোকে। 

তুম পূণ শান্তম।ন, শান্তমান মানস সন্তান 

গঁড়লে ধা ঘরে ঘরে আজ তাহা হোক মীর্তমান- | 

বীষ্য" চাই, শান্ত চাই, চাহ বেগ, উন্মত্ত যৌবন, 

চাহ দৃপ্ত মেরুদণ্ড, উল্ল.,সত উদ্দাম জীবন । 

নহযুদ্জ কুদ্জ ভীত ত্রদ্ত নুদ্বল ও অলস বাঙ্গাল? 

তোমার জীবনমন্ত্রে গ্রাণ-নৃত্যে উঠুক আস্ফাঁল” । 
০ নক না 

এস দ্রুণ্টা, এস শ্রষ্টা, এস ভ্রাতা, মন্তির সাধক, 

তোমারে অন্থ্বান' আজ জহাল মোর যজ্ছের পাবক। 

নেতহীন শাশ্তহীন শাক্তিহনন এ বঙ্গের ঘরে 

সাহত্যপম্রাট এস বঙ্গগহর ন্যার-দণ্ড-করে। 


অন্ধকার 


সন্ধ্যা,বল। ভাকাশ পানে আজকে আছি চেয়ে, 

মন ভেসে বায়, প্রাণ ভেসে যায়, সুপ্তি আসে ধেয়ে ১ 
জীবন যেন লুপ্ত আমার ঃ াবপুল স্রোতে ভাস, 
অন্ধকার আর আলোর স্রেতে যাই রে ভাঁস' হাল? । 
খণ্ড মেঘের ঢেউএ ভরা আকাশ সম্ধ্‌ হেন 
আঁধার-আলো।র জোয়।র-ভায় নিত্য দোলে যেন। 
অনন্ত কাল এ শ্্রেত বহে অনন্ত প্রাণ বাঁহঃ 

অনম্ত জাঁন ডুবৃ্ছে+ আবার ভাসছে রাঁহ' রাহি” 
আমার মতন,--নেইক রাম শ্রাঞ্তি কোনো ক্ষণেঃ__ 
বৃক্ষ ভাসে, মানয ভাসে, পৃথবী, জীবগণে । 


নেইক সাড়া ধরায় কোনো, এক নারিকেল-গাছ 
মৃদৃল হাওয় য় দোলায় পাতা শুন্যতারি মাঝ ! 
একাঁট দ-ট-কাকের আওয়াঞ্জ, নেইক রে আর কিছ? ; 
ব্যাধের মত আঁধার এসে শব্দ পু পিছ. 

করলে তারে শায়ক-হত ; স্তধ্ধ দিঁশি দাশ, 


৯৪৩ 


কোঁজাগরী 


কেবল আমি জ্য।*ত যেন, তাও যে রে যাই মাঁশ" 17 
কে আনে রে মত্য-পরশ- চিত্তে আমার লাগে ; 
সপান্দত প্রাণ স্তাম্ভত হয় এ কার অনংরাগে ! 

শান্তি এক £ এ কি গভীর মৃত্যুর বন্ধন £ 

এ কি 'বপুল প্রাণের সাথে প্রাণের আিঙ্গন £ 


অবোধ উদাস বুঝতে নার এ কার আহ্বান ১ 
টানছে আমায় উধাও খাল অন্ধকারের বান । 
আকাশ-বকে আঁধার-ম্বোতে আজকে ভেসে যাই, 
যাই রে ভেসে গভির দেশে, বন্ধ বাধা নাই । 

হে অন্ধকার, হে পারাবার, জীবন-কাণ্ডারন, 

নও টেনে নাও. নাও গো বকে £ সইতে নাহি পার 
এই ধরণীর কঠোর মরুর দ.এখপেষণ-কারা ; 
ক্ষতের 'পরে দাও গো প্রলেপ, শান্ত-সুধার ধার । 
সে শান্ত দাও মৃত্যু যাঁদ হয় গো তাহার রূপ, 
তব.ও তারে করব বরণ, সে মোর জীবন-ভূপ । 
দনের আলোয় দুঃখ আনে, দগ্ধ তাহে আখ, 

এস আধার 1স্নগ্ধ কোমল, চক্ষে বুকে রাখি । 
জড়াও জাঁবন, হে অন্ধকার, নিবাও ব্যথার শিখা, 
শান্তার দাও 1স্নপ্ধ চুমা, মৃতুযার দাও টীকা । 


বাদল-সকাল 
(গান) 
আজকে হৃদয়-মন খাঁলয়া 


প্রভাত-বাদলে তারে তুলিয়া 

তরল আঁধার স্পরে রাখ রে। 
রাখ রে সজল মেঘ-হারাতে, 
ন"্রব 'নথর ঘন-মারাতে, | 

নীরবে চাঁহয়া শুধু থাক রে। 
দর হ'তে শাদা ধোরা আকাশে 


৯১৪৪ 


কোজাগরী 


আঁকয়া বাঁকয়া চলে বাতাসে, 

1ভজা কাকে থেকে থেকে গ্‌মরে । 
কোথায় লুকাল রাঁব স্ভয়ে 2 
আঁধারে বাদলে চলে বিজয়ে, 

দিবসে রাতির ভীত শহরে । 
আঁখ-পথে প্রাণ আসে ছটয়া, 
শশতল বাদল-স্নেহ লুটয়া 

তংপাঁত লাভয়া ফেরে গহ্বরে । 
প্রভাতে আজকে আলো-আঁধারে 
বুকে বাধ” ধরারে ও ধারারে 


যাও মার» আলোকে॥না জাগ রে! 


রবীক্দরনাথ 


পূব্বগগন মন্হন করি” জাগিল যে-রাব জ্যোতম্মঘ়, 
সাগর উতাঁর* প্রতচঈ-আকাশে স্পাঁশ“ল যার রশ্মিচয়ঃ 

যে ভণে চণ্ডদাসের পশীরতি, উপাঁনষদের মৈল্রীগান 

যার সঞ্গীতে হয়েছে মত্ত? ভারত-সত্য লভেছে প্রাণ ; 

যে জানাল কত নিগ্‌ঢ় বারতা সহজ ভাবায় প্রকাশ কার, 
সত্য যে খোঁজে দেশে দেশে আর কালে কালে যেথা রয়েছে পাড়; 
যে বলল, প্রেম পরম কাম্য নরে নরে আর দেশে ও দেশে । 
তেয়াগিল যেই রাজার উপাঁধ দেশের দু৫খে দারুণ কেশে। 
প্রাচীন ভারতম্যার্ত যে-অন আপন কাব্যে মূর্ত করে ; 
সাম্য মৈত্রী স্বদেশের-প্রেম যার সঙ্গীতে আপানি ঝরে ; 
প্রাচীন-কাব্য রীতি সনে যেই 'মিশাল সহজ কাবা-্রশীত ; 
ব্গপ্রাতর সাথে সাথে যার আপাঁনি আসল বিশ্বপ্রবীতি ; 
দেশে যে দেখায় দেশের মূর্তি? বিদেশে দেখায় বিবিরপ 3 
অন্যায়ে যে ই বলে অন্যায়, মেনেছে কেবল বি্বভ্‌প ; 
কোমল কান্ত গীতাবঝাঁল যার চণ্ডদাসের গতর পারা ; 
বঙ্গভূমির সুধাশখনর্কর যার গানে পেল লক্ষ ধারা ঃ 
শ্রাবণের ধারা-সম যার গত বঙ্গভ্ামতে প্লাবন আনে ; 


১৪৫৬ 
কোজাগরী-১০ 


কোজাগরণ 


শারদ জ্যোৎস্না সম যার গান তগ্ত হৃদয়ে শৈত্য দানে ; 
ব্যথাতুরা নার ঘার সঙ্গীতে আপনার ব্যথা মৃত্ত" দ্যাখে ; 
শিশহগণ যার কাব্যে আপন খেলা আর হাসি ফ্‌ট।য়ে রাখে ; 
বিরহ মিলন দহঃ$খ যাতনা কাব্যে যাহার পেয়েছে রপ ; 

বা শরৎ রাত্র দিবা ও ফাগনের হাঁস- রসের কপ ; 
সকলে ধেথায় করিয়াছে [ভিড় ভিজা মাটশ যেথা গন্ধ ছাড়ে ; 
ঝরা ফল আর পথহারা নদী জানায় বেদনা দুঃখভারে ; 
ক্ষোভে স্নেহে প্রেমে হোর যেথা মোরা মানবের বহ লক্ষ ছবি : 
তণ ও আকাশ অন্ধকারের ললা ও বেদনা ব্‌ঝে যে কাব; 
সেই সে মহান পেই সে বির সেই প্রাতভায় নমস্কার ; 
বত্গপ্রদশীপ হইয়া হরিল জগংজোড়া ষে অন্ধকার । . 

প্রণাম প্রণাম হে রাব মহান, পূষ্ব-গগন-উজলকার+, 

রশ্মি যাহার পরব হইতে হ'ল পশ্চম-আঁধার-হারণ ! 


শরৎ-মধ্যাঞ্ছে 


(১) 
আ'জ শরতের শান্ত মধ্যাহ্ছ-বেলায় 
বসে আছি কম্মহখন, স্তন্ধ 'নরালামন 
আপনার গৃহ-মাঝে । বিমতুস্ত তপন 
ধরণশর 'স্ন্ধ অঙ্গে গাঢ় আ'লগ্গন 
কাঁরতেছে আঁনবার । এ গুহ আমায় 
স্বণ“-জ্যোতি তপনের তণ্ত-প্রেম-ধার 
যতনে ধারিছে দেহে । ঘরে ₹সি' ভাবি-- 
আজ এ সুন্দর যোদ্র নাথিলেরে ছাপ 
চলেছে কোথায় ই আম্্রতর 'শিরে-শরে 
পল্লে পল্রে তাঁটনীর তরাঙ্গত নীরে, 
বনে বাইট নদশতীরে শত শুনা ভার 
প্রসারিত পৃথিবীর বক্ষ পূণ” কার 
দুলছে মাতছে আজ রোদ্র-পারাবার ! 
হের বসূধায় আজ উচ্ছল ভাণ্ডার ! 


১৪৩ 


কোজাগরী 


(২) 
এ মোহন মধ্যাহ্নের সবণ+বভায় 
1বগত-দিবস-স্মতত পরশিয়া যায় 
আমার এ চিত্তে, চোখে । এই এ আলোকে 
শত স-প্ত আশা মোর জাগছে পলকে ॥ 
পশ্চাতে চাহয়া দোখ--বিক্ষ-ষ্ধ জীবন 
প'ড়ে আছি উদ্াসন- বেদন পেষণ 
ক্ষণিক হরষে ভরা ল:প্ত লক্ষ 'দিন,_- 
কেহ দীপ্ত, কেহ ম্লান, কেহ দৃপ্ত, ক্ষীণ । 
সম্মহখে চাহিয়া দৌখি- কোন, এক দ্বারে 
বাহয়া এনোছি আজ চপল অ'মারে 
উন্মত্ত আশার । হান সেথা করাঘাত, 
কোন- হর্ষ ক রত্বের লাঁভব সাক্ষাৎ ? 
বল বল, স্বণ“রোদ্রু, এ কোন: দয়ার 2 
জাঁবনের অমৃত কি এখানে অপার ? 


রণ-সঙ্গীত 


[ ইতালীর জাতীয় গাথা ] 


জাগো ভাই জাগো, জাগো হে বন্ধু হাজার হাজার, 

বাঁরতে নবীন উজ্জল যুগ হও আগুসার, 

চল দলে দলে, চল দঢ় পদে, নাহক ভন, 

চল চল ত্বরা ন্যায়ের যুদ্ধে লাভিতে জয় । 

হদয়-শোণিতে কানব সে-জয় কাম্য আত; 

এ সাগর হ'তে অপর সাগর জানাবে নাতি। 

এ সারা ইতালী জহাঁড়য়া আমরা সকলে ভাই, 

এক ভাষা আর এক সখ আশা, হ্ৃতায় নাই । 
সঃ সঃ গং 

যৌবন, ওহে যৌবন, তুম মধুর প্রিয়, 

হে সুন্দরের পরম 'বকাশ, হে লোভনীয় ! 

তোমার লীলার স্কৃর্ত এই এ ফ্যাসঘ্ট--বল, 


৯৪৭ 


কোজাগবী 


এ বল কাঁরবে মুক্ত দেশের দাসের দল । 
সঃ ৪ সঃ 
এই বলে বল? জাগ্রত আজ স্বদেশ মোর 
লাঞ্ছনা ক্লেশ আর না সাঁহছে দুওখ ঘোর । 
নবীন জীবনে জেগেছে আধ্জকে সপ্ত দেশ, 
গরনয়ান আজ মহায়ান সে যে দৃপ্ত-বেশ ! 
জীবন-মশাল উতভ্জব্ল কার; উচ্চে জৰালো, 
ঘুচিবে আধার, অভিষান-পথ হইবে আলো 
চল দু ধীর চল স্স্ির শাম্ত-গাতি, 
মনন্ত লাভবে তবে তো পূণ শুদ্ধ-জ্যোতি |. 
গং ক ০ 
যৌবন, ওহে যৌবন, তুমি মধুর প্রিয়, 
হে সুম্দরের পরম বিকাশ, হে লোভননয় ! 
তোমারি লীলার স্ফর্ত এই এ ফ্যাসিস্ট-বল+ 
এ বল করিবে মুক্ত দেশের দাসের দল । 
সা চে সং 
পাঁরখা-গহ্বরে রজন? জাগক্লা কাটিয়া পথ 
গুঁলর দাহন দিয়া চলিব, কে করে রদ ? 
বাহয়া বাঁহয়া পতাকা আমরা চাঁলব দ্রুত, 
সমর-ঘণর্ন মাঁথয়া ঝবাহব পতাকা প্‌ত ; 
1বজয়-লক্ষমশ লবেন পতাকা- দণ্ড তাঁর £ 
মানুষ আমরা মানুষের মত দুনিবার | 
মোদের ইতালী ইতালশ বাঁলছে-_কর রে রণ” ৪. 
ইতালশর নামে লাঁড়য়া ?জাঁনব দুদ্র'মন ! 
নী নাং ক 
যৌবন, ওহে যৌবন, তৃমি মধুর প্রিয়, 
হে সশ্দরের পরম বকাশ, হে লোভনীয় ! 
তোমার লীলার স্ফর্ণর্ত এই এ ফ্যাঁসিষ্ট-বল+ 
এ বল কাঁরবে মস্ত দেশের দাসের দল ! 


৯৪৮. 


কোজাগরী 
ছুঃখানন্দ 


দ:ঃখের গভীর বাথা এ চিত্তে আমার 
আজ যেন পাঁরপণ* হর্ব-পারাবার ! 
সম্ম:থে মানুষ যায়--হাসে, গলাগাল ; 
1ববাহ-সানাই শান, শিশুর কাকলি, 
বন্ধুজন-হাসাহাস, উচ্চ আলাপন । 
আমি স্তব্ধ বসে রই, একাম্ত আপন 
একান্ত নিবদ্ধ হ'য়ে উঠছে ঘনায়ে 
মোর ব্যথা বক্ষে মোর ; আলোকে ও বায়ে 
ঘটেনি প্রকাশ তার ; নাহ কোনো নর 
সে-বেদনা যেচে নিয়ে করে লঘৃতর ৷ 
আমার বেদনা তার গভে মধু দেওয়া; 
গরলে অমৃত রচে»_কাঁটা-ঘেরা কেয়া ! 
দৈন্যে দুঃখে জাগা মোর যত অশ্রুজল 
অন্তরে সাগরা ঢালে ?ীনর্বঝর শীতল । 


কর্ণ 


[ কর্ণের জীবন আগাগোড়া বার্থতায় ভরা। অজ্ঞুনের শরে যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ নিপতিত হইলে 
'ীকুষ্ণচ অজ্জুনকে জানান যে, কর্ণ তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা । ইহাতে শোক-বিহবল হইয়া অজ্জন 
তৎক্ষণাৎ কর্ণের মাথা আপনার কোলে তুলিয়া হইয়া ঠাহার পরিচবা করিতে থাকেন । 
অর্জুনের কোলে কর্ণ বিলাপ করিতেছেন । ] 


কণ 


কেরে? কারস্পর্শ পাই ৮ দূর্যোধন ? দুযেটাধন বুঝি ! 
এস ভাই, কণ" হত প্রাণপণে তব তরে যুঝি” ! 
এস সখা ! এস মত! লহ শেষ বিদায় আমার | 


অর্জুন 
দষেযাধন নাহ ভাই, আম পার্থ অনুজ তোমার । 


১৪৯ 


কোজাগরী 


কর্ণ 


এশা! এশা! পার্থ ! পার্থ হেথা- দেখি দৌখ--বটে তো অঞ্জন । 
কি সংবাদ 1চরদ্বল্দ্বী 2 শত্র তব বিস্ত-ধন--ত্‌ণ 
মৃতপ্রায়! আর কেন ? 


অভ্ভরন 


ক্ষমা কর মোরে, সহোদর ; 
জ্যেত্ঠ মোর, ভ্রাতা মোর, তপরাধ করোছ স্তর । 


কর্ণ 


সহোদর ? জ্যেন্ঠ তব ! শন্রু-জনে এ কি সম্ভাষণ ! 
তুমি আর,_-আ'ম আর,_-এই ভাই মোদের বন্ধন । 
জ্যেন্ঠ আমি ? জ্যে্ঠ বটে ! আজ প্রাতে শৃননহ তাহাই ॥ 
তুমি আমি সহোদর--সংহে ব্যাপ্রে৮ শীনন বৃথাই । 
আজ প্রাতে, আগে নয়, শাানয়াছ তোমারই জননশ 
আমার জননী সেও, জ্যেন্ আমি 3 ধন্য মনে গাঁণ। 
চিরদ্বেষ, চিরদ্বন্দব, চিরআঁর সর্প ও নকুল 
এক গর্ভ হ'তে এল, ভূল ভাই, বিধাতার ভূল ! 
কণ“ আধরথ-সুত অবজ্ঞাতঃ_-সেই ছিল বেশ; 
আর-হাতে হ'ন? হত সেই ভেবে মুছে যেত রেশ । 

বড় ব্যথা, বড় ক্লেশ ! পদ্মাবতী ! বৃষকেতহ নাই ? 


অজ্জুন 
ভাই, ভাই, কে*দো নাকো, ধৈর্য ধর, শান্ত হও ভাই [ 


ক্ণ 
শান্ত হব, ভেবো নাকো $ এ হোথা ডুবে গদন-স্বামণ 
তপন জনক মোর চিরারাধ্য !_-যাই িতা আমি ! 
শান্ত হবঃ যাব ভাই, মহণীতলে তম রবে বীর 
গ্বন্দবীহীন দক্ভী দৃপ্ত !-মৃতযা মোর নহে যে সাস্থির ! 
না, না, ভাই, ক্লোধ নাই, দ্বেষ নাই, ?হংসা নাই আর, 
আম তব জ্যেষ্ঠ ভাই তব শুভ ইচ্ছি বার বার । 


১৫৪৩ 


কোজাগবী 


মৃত্য আসে, শান্তি আসে, জান ভাই মুদব নয়ন ; 
দ্‌”ট কথা ব'লে যাই, দুশট কথা-_হাদয়-বেদন ! 


অর্জন 
ব্যাথও না আপনারে, ছাড় খেদ, ছাড় সহোদর । 


কর্ণ 


খেদ, ভাই, খেদ বটে, বড় খেদঃ কহি পর-পর»-- 

বড় ব্যথা, বড় দুঃখ জমে আছে, ঢেকে আছে বুক; 
পাথ- ধীর, ভাতা মোর, তব পাশে নামাই সে দুখ ।-- 
যে-ব্যথা বালান কারে সে ব্যথা আজিকে ব'লে যাই ; 
ধরণশ দিল যে-ব্যথা, ধরণশীতে রেখে যেতে চাই । 

পাথ£ ভাই, ভেবে দেখ--অবহেলা, ঘৃণা, অপমান 
শৈশব হইতে পেন নাতি আম মানবের দান, 
ব্যর্থতা বপুল শুধু পদে-পদে নিঠুর ব্যর্থতা ; 
কীর্তুশৈলে উাঠ-_পাড়ঃ ঠেলে পদ গুপ্ত 'পিচ্ছিলতা ! 
শৈশবে ত্যাঁজলা মাতা লজ্জার গোপনে অবন্ঞায়। 
কৈশোরে যখন প্রাণ মুঞ্জারল বারত্ব-ব্যথায় 

অস্ত্-গুর দ্রোণ পাশে মাগিলাম অস্ত্রের শিক্ষণ, 

[দলা গুরু প্রত্যাখ্যান, রাধা-সৃতে ফরাল বদন । 
গেনু আমদদ্না-পাশে- অস্ত্রশিক্ষা লভন অপার ; 
ক্ষত্র নাহ জান” গুরু দিলা শাপ, দিলা তিরস্কার, 
শাপ 'দলা-দ্বন্দবী-মুখে ব্যথ* হ'বে তোর বাণ-বল। 
দুভর্জয় এ 'চত্তে তবু কোনো ব্যথা করোনি দংব্ধল। 
দখ্বরি এ বীষণয-তেজ আপনাতে সম্বারতে নারি' 
ছুটে গোঁছি দম্ভী দ:প্ত যে-দিন নিপুণ-অস্ত্রধারী 
জানলে সবারে তুম পরীক্ষায় কার" সবে মান, 

আম প্রাতদ্ব্দৰী তব গেনু সেথা, বীঘণ অ।ভমান 
ফোলে বক্ষে ; অধিরথ-সত জেনে 1দলা সবে প্রান, 
দুষে্যধিন নিজ গৃণে হখন করণে কার দিলা মানা । 
অগ্রসার' গেনু আম দেখাইতে অদ্নের কৌশল, 

বাত্তা এল--কম্তী-পটড়া, সঙ্ছো ভগ্গ হ'ল সভাচ্ছল ! 


১৬১৯ - 


কোজাগরী 


ব্যর্থ শিক্ষা অভিলাব ব্যর্থ আশা, পেন বড় ক্ষোভ । 
বড় ব্যথা, আজো বাজে সমাজের আবচার-কোপ । 


অঞ্জন 
থামো, ভাই, থামো, থামো, গত দুঃখ গত হ'য়ে যাক ! 


কণ 


গত দ:ঃখ গত হবে ! ব্যথা তার থাক, ভাই, থাক, 
করুণার তরে নয়'__কেবল কণেরি পারচয়__ 
ভাগ্য-সনে দ্বন্দৰ তার, ব্যর্থতারে 'দিতে পরাজয় । 
আরো আছে--আরো ব্যথা; শোনো, পাথ5 অন্তর-যাতনা, 
দ্রৌোপদীর স্বয়ম্বরে হাসি পেল হোরি' বীরপনা 
বীষণ্যহশীন ক্ষান্রয়ের, লক্ষ্যভেদে হ'নু অগ্রসর, 
দ্রৌপদণ লাঞ্চল মোরে, আধরথ-সুতে নাহ বর 
বারবে সে কভূঃব্যর্থকাম; ব্য্থশান্তঃ ব্যর্থ-আশ্5 
অপমানে অবজ্ঞায় পুড়ে ম'ল উচ্চ আভলায !-__ 
পঞ্জরে আবদ্ধ ব্যাঘ্র নফল আক্োশে যথা মরে 
সম্মুথে হেরিয়া তার মান্তনাশী আত ক্ষুদ্র নরে ! 


সে দুঃখের ভারে, ভাই, বাড়ায়ো না আকার ভর ; 
মানুষ ভাগ্যের শিশ7, ক্রীড়নক দুঃথ-যাতন।র | 


ক্ণ 


আজ প্রাতে শোনো, ভাই, তপনে বাঁশ্দয়া প্রাণ ভরি: 
প্রাতিজ্ঞা কারন দ্‌ঢু--দঢু বলে আজ মার” আর 
দপর্ণ পাথেঞ্ নহ্কপ্টক কার পথ ; কণ“জয়-গান 
ধ্বানিয়া রাঁণিয়। আজ দিকে দিকে বাজাই বষাণ ! 
সহসা ক:ম্তীরে হেরি-নতমুখাী, মুখে মাথা ব্যথা 
স্নেহশীলা ধরে ধারে জানাইলা সে বজ্র-বারতা 
আম কণ” পত্র তঁর--নিমেষে টহাটিল অন্ধকার ! 
খচত্তে মোর একসাথে বেজে গেল হুষ হাহাকার ! 


১৫০৭: 


কোজাগবী 


দ.ঙ্জ'য় জয়ের বাহ্ছি মীন হ'ল, 'নিবে নিবে যায়, 
এ নব 'বাঁচন্র সুখে, জননশর স্নেহের বাত্যায় ৷ 
দদ্দম বাসনা মোর অরিন্দম প্র“ঠতজ্ঞা দুষ্বরি 
মন্ত্রবদ্ধ সর্প-সম ব্যর্থ রোষে ফোলে আনবার । 
চলে আস রণাঙ্গণে ;- ভিক্ষা-আশে আগসলা ব্রাহ্মণ, 
মাগল কঠোর ভিক্ষা, মাগল সে জীবনের ধন-_ 
শেষের সহায় মোর আঅংত্মরক্ষী কবচ5-ক-ণ্ডল। 
1দনহ তাহা ; আশা শেব, দিন? ভাই জীবন-সম্বল। 
তবু হোরয়াছ, ভাই, এ কর্ণের অক্লান্ত প্রতাপ, 
প্রচণ্ড গ্রবল শান্ত ;-_হায়, হায়, ম্স্তুকার চাপ 
গ্রাসিল রথের চকে, আনায়ে পাঁড়ল ?নংহ বাঁধা ! 
সনাতন সেই দূঃখ, সনাতন পার্থতার বাধা 
পদে পদে এল কাছে, পদে পদে পরা'ল শত্খল ; 
আম 1বধাতার শাপ, কণান্ত্হশীন, জশবন 'নম্ফল ! 
জননপ ভাসায়ে দিল অবন্ভ্রায়,_ভেসে ভেসে আসি 
অবজ্ঞা-উপলে গপম্ট, স্নেহহণীন, ব্যথণউচ্চ আশশী। 
পত্র হ'য়ে মাতৃত্যন্ত, বীর হ'য়ে সীনম্মল খ্যাত 
লাভনিক, চিত্ত-অ।শা চিত্তে লয়, গঙ্ব“ আত্মবাতী। 
আমি এন ধূমকেতু প্রয়োজন-হীন আলো লয়ে, 
আকাশের ব্যথ সন্উ-তপনে চন্দ্রেতি যবে বহে 
অজস্র আলোর স্োত তারায় তারায় । তুমি ভাই, 
বশর বটে, বংশগন্বী? শভ্রখ্যাতিঃ কোনো প্লান নাই ! 
জয়শ তুম, তৃপ্ত তুমি, বীরত্বের দেখালে বাজনা ; 
আমি পেন অনাদর, আভশাপ, ব্যথ-তা, গঞ্জনা ! 
হণনতা, দীনতা, লজ্জা উচ্চ শর কারয়াছে নত ॥ 
জ্যেন্ঠ বটে শ্রষ্ঠ নই, কীর্ত নাই ব'লবার মত! 
কর্ণ নাম মুছে যাক খেদ নাই ;- শুধু অনুরোধ" 
তুমি মনে রেখো দোর এ লাঞ্কনা অপমান-বোধ । 
শত নর। "্বন্দৰী নয়, ভ্রাতা বলে মনে দিও শাহি 
ধরণদ তত ধা হ'ল না স্ব হবে_রব ভাই ভাই । 
আর নয়, বড় ব্যথা, ঘাই ভাই. ভেঙে যায় বুক ! 
পার্থ ভাই, আশীম্বদি কার তি লভ.চদসংখ । 


৯৪৩ 


কোজাগব্ী 


শীতের রৌদ্র 


1স্নপ্ধ রোদ্রু বিকশিত জলন্ত যোবনে 
স.নসল অন্বর ব্যাপি অনন্ত ভুবনে 
মেগলয়াছে দশীপ্ত তার ॥ 1হম-ক্রিষ্ট গ।ছে 
1বথা?র” আপন অগ্গ ?নজ বক্ষ-মাঝে 
টানছে এ তগ্ত সুখ পত্র-পানত্র ভার । 
তণ জাগে দীর্ঘ ?শরে ! শত সোধ পার 
আলোক সহদগ্ত তগড সুশহ্ভ্র মোহন-- 
[বিশ্বের অন্তর হ'তে ক্ষারত জীবন--_ 
জয়ফুল্ল সম্রাটের সমান বভায় 

দাঁড়ায়ে রয়েছে শান্ত-সৌম্য মাহমায় | 
এ যে ক্রষ্টা ধরণনর পনাড়ত 1শিয়রে 
1বশ্বের অমৃত-প্রাণ অভগ্ন 'বিতরে ! 

ক উপ্ন আগ্রহে হষে? হে বব মহানও 
এ ভুবনে নৌদ্রু-স্নেহ কারতেছ দান ! 


বাতায়নে 


এক বাতায়নে দেখ শুভ্রমেঘ চড়া 
কেশর বস্তার যেন এক সংহ বুড়া 
মাথা তোলে ধরে ধারে ॥। অন্য ব।তায়নে 
ছিন্ন মেঘ লঘু আত, ত্বরিত-নমনে 

চলে 'দকে গদগন্তরে মাঁপিয়া দোঁখতে 
আকাশের নীল বা।াগ্ত । হোথায় চাঁকতে 
অন্য বাতায়নে হোর--উদচগারছে ধম 
প্রকাণ্ড কলের চিমন-_ধেন ত্যাজ” ঘুম 
যদদ্ধে রত কুম্ভকণ- লাভয্না প্রহার 
আবরাম ফেলে *বান কৃফ্ণ-বাম্পাকার । 
অন্য বাতায়নে হোর--ভ্রিতণের ছাদে 

এক কাক ঘন ঘন ডাকে, যেন কাদে । 


৯১৫৪ 


কোজাগবী 


শন্দে রূপে 'বাঁচত্র এ জীবন্ত ভুবন 
চাঁলয়াছেঃ ?িম্তু কেন, কিবা প্রয়োজন 2 


যৌবন-বন্দন। 


নম যৌবন, শোৌষ্য-সর্ঘযঃ নম ন্ম ?নভ'য়, 
নম হে দৃপ্ত শাল্তীক্ষপ্ত, নম নম দঙ্জয়, 

নম অনায়পেষণ-দলন, নম হে দিবার, 
নম বর্পাত্ত-কলুুষ-হম্তা ভগীত-জেতা দুষ্বরি, 
নম ভৈরব উন্মাদ শব সশূল  দগম্বর, 

নম নর্তন-মত্ত-চরণ 'রিস্ত-আড়ম্বর, 

নম মহাকাল রুদ্র ভয়াল ভনঈষণ দুদ্দ“মন, 

নম জঞ্জল-জীণ“তা-হারণ মেঘ প্রভঞ্জন, 

নম সমুদ্র চপল রদুদ্র উত্তাল বেগবান, 

উদ্দাম স্রোতে 'বপুল বিঘ্ন ভাঁঙ” পড়ে খান খান, 
নম র্ুন্দন-ীবজয্লী বেদন-বমৃখ মহোল্লাস, 
দৈন্য-দ:ঃখ-শগ্কা-হরণ অন্যায় পাপন ন্রাসং 
“মম যৌবন শোৌযণয-সৃষণ্যঃ নম নম 1নভয়, 
নম দদ্রম-শান্ত-আধারঃ নম নম দূুঙ্জয়। 


ভারতচজ্ঞ 


[ অন্দামক্রলের “শিবনামাবলী"”র ছন্দের অনু করণে 
জয় কবীশ ভাস্কর, 
গুণশী অন*বর, 
1চন্রকরে*বর, 
শিজ্পশীবর । 
জয় 'বাঁচত্র-ছন্দক, 
গবাচত্র বাদক, 
সুকণীত্ত ভালক, 
গুণাকর । 


৯ 


কোজাগঝশ 


জয় 


জগ 


3] 


জয় 


জয় 


1শবান-বন্ত“ক, 
কহীলশ- ভাষক, 
প্রফ্ুল্ল_হাসক, 
নৃত্য পর 
পন্যৃব-ভাষণ, 
কা1ঙন্য-নাশন, 
উত্জবঞল-ভুষণঃ . 
শুভগ্কর ॥ 
জড়ত্তব-শায়ক+ 
ছ্দ-বধায়ক, 
নব্য ?নয়ামক, 
শান্ডধর ॥ 
পণাক টগ্কৃতঃ 
মৃদগুগ-ঝশুকৃত, 
নঙ্গীতালগ্কহত, 
কাব্যকর ॥ 
প্রাতিভ।-আলম়ঃ 
1দবাকরো দয়, 
গশশীসুধামর, 
দেনাহর ॥ 
হাউড়-গোরব, 
অশেষ-সৌরভ, 
যুগে ধুগে সব 
মুশ্ধকর ॥ 


৯৬ 


কোজাগরী 
গৌতমের গৃহত্যাগ 


সতষ্ধ আঘাঢ পৃঁশ“মা রাত নিথর 'নঝ.ম--করহছে সাঁসাঁ! 
কোন- অতল তালয়ে গেছে ধরার ধ্বাঁন, ধরার ভাষা ! 
শাম্ত 1নাবড়, শান্তি অটল, শান্ত কঠোর মৃত্যু যেন ! 
কেবল ঝিশঝর ডাক শোনা যায় [ি*ব-প্রাণের রণন হেন ! 
কেবল চ্দের চোখটা জহলেঃ তাও সে ক্ষণে পড়ছে ঢলে? । 
মত্ত মানুষ ধরায় আছে- একথা মন যায় যে ভুলে । 


চাঁদের আলোয় 'নদ্রা ঝরে, নিদ্রাশনবিড় জ্যোৎ্স্না-রাতি ! 
শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদে জহল্‌ছে নাকো একাট বাতি। 
সতথ্ধ পুরী, হাস্যধবানি, বশ্দনা-গান, নৃত্য, কথা, 
মন্ত্রণালাপ, শঙ্খআরাব, নর্তকীদের উচ্ছলতা, 
আরাঁত-সাম,--সকল নীরব, সব ভৃবেছে কোন: গভীরে ! 
ঘরে ঘরে সপ্ত জনের জাগছে আরাম-শানশাপ ধীরে ! 
ধরার বুকে নেইক ধ্বান, রাজপ্রাসাদে নেইক সাড়া 1 
শয্যা'পরে কে এঁ নড়ে, কে এ নড়ে নিদ্রাহারা ! 

অগাধ ঘুমায় বশোধরা, বক্ষে ঘুমায় ছোট্ট ছেলে, 

তারই পাশে গোতমও যে নিদ্রাবিহীন চোখাটি মেলে । 
[ক ব্যথা তার বাজছে বুকে £ কিসের দুখে রাত্রি জাগে £ 
ক ভাবনায় ক্ষিপ্ত ও মন ? নিদ্রা কেনই তুচ্ছ লাগে 2 
দ.খের ব্যথা, শোকের ব্যথা, দৈন্য-ব্যথা, জরার ব্যথা 

এ বুকে তার ভিড় করেছে লব বেদেন ও কাতরতা । 

বক্ষে যেন বাণ লেগেছে ছটফেটিয়ে উঠছে পাখী !. 

1নদ্রা নাহ নিদ্রা নাহ, ব্যাকুল যুবক থাক" থাক" ! 


উঠল বুবাঃ প্রাণ যে জঙলে, বসল উদাস শধ্যা "পরে, 

গুপ্ত বেদন আজকে ভীষণ ব্যাকুল করে চেতন করে! 
জানলা দয়ে দেখুল ধুবা আকাশ-গায়ে জবল্‌হে তারা» 
অসাম দেশের আভাস 'দয়ে ভাঙতে ক রে বলছে কারা ৯ 
ঘুমায় [িশ: দেখল ষবা, আকিড়ে তারে যশোধরা5- 
একাঁট শিশু হেথায় সুখে, লক্ষ শিশু হোথায় ধরা 


৯১৬৭ 


কোজাগরী 


দহঃথে ক্লেশে পিষে নাতি, তাদের হোথা দেখবে কেবা ? 
এই শিশুর সমান মূ রইল ধরায় অক্ যেবা, 

পথ দেখাবে কে রে তারে, হাতটি ধ'রে তুলবে তারে, 

দু:খ ভরা জগৎ হ'তে লবে তারে দুখের পারে ? 

ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, ধরার সাগর দুলছে ঝড়ে, 
মানব-তরী ডোবে ডোবে,_রাখ্‌বে কে তার হালাট ধ'রে ? 
বেদন-নত ভূতলশায়শ লক্ষ জনার ক্ষৃষ্ধ কানে 

মৃন্ত-অভয় কে দেবে রে 2-উঠবে সবাই সবল প্রাণে ! 
বাজে বাজে বিষম বাজে-_বক্ষে ব্যথায় ডাঙশ হানে; 
দঁড়ার যুবা শয্যা-পাশে, উদাস হেরে আকাশ পানে । 
পরীর পাষাণ-প্রাচীর ভোঁদ" ?ডাওয়ে এসে সখ-নগড়ে, 
জায়ার প্রীতি ছাপর়ে ঢেকে, নর্তকঈ-গান চূণ্ণ ক'রে, 
কেমন ক'রে সকল বাথা এঁ বুকেতে লাগল এসে 27 
গোপন ব্যথা, গোপন কাঁদন এল ক হায় হাওয়ার ভেসে 2 
পায়ান ?ি ঠাঁই, পায়ান রে বাস এই এ যুবার বক্ষ বিনে ? 
হাজার হাজার বরষ ধ'রে থুশ্জছিল ক রাত্রে দিনে 

এই বুকোঁর শীতল আবাস ? বুকাঁটি আ'জ কেন্দ্র সম 

সব বেদনা আঁকড়ে ধরে»নমনীয় পরম কম ! 

চোখ ছেপে তার অশ্রু আসে, বক ছেপে তার কাঁদন দোলে, 
বেদন-উতল দাঁড়য়ে যুবা নিথর 'নণার শান্ত কোলে ! 
যৌবন এই; প্রেমের লশলাঃ ষশোধরার মধুর হাসি, 

এই যে দোহার অটুট বাঁধন-_-জরায় পাব ফেলতে গ্রাস” 2 
যশোধরার দপ্ত রূপে জরার আঁধার ফেঙসবে ছায়া, 

এই যে সবল শন্ত আমি নুইষে বাব কহথ্জ-কায়া ! 

মতা শেষে আসবে কঠোর, টান্‌বে ধ'রে সবার কেশে ; 
কেউ রবে না, কেউ পারে না 1ঞ্নতে তারে সব্বনেশে ! 
হাসে মানুষ হর্য করে, জানে না সে হাসির পিছে 
লুীকয়ে আছে 'িবষম কাঁদন, সখ ধা বলে সে ষে মিছে ! 
সেই কদিনের বেদন পিয়ে বেদন জয়গ মুক্ত-গাথা 

কে দেবে রে ক্লিষ্ট ধরার, কে হবে রে ক্লেশের শ্লাতা ? 
জাগ্‌ল যুবার 'ক্লষ্ট মনে শায়ক বেশধা সেই সে পাখা, 
জশর্ণ বৃড়ার নৃইয়ে চলা, বন্ধে শবে নে বায় ঢাক” 1 


১৫৮ 


কোজাগরী 


গিরাগাঁট থায় িশ্প়ে ফাঁড়ং, গিরাগিটিরে সাপ সে গিলে, 
সেই সাপেরে কামড়ে খেল দৌড়ে এসে একটা 'চিলে ; 

মানহষ মারে ছাগ ও মাছেঃ_এই ত ধরা 1--হংসা-নীতি 
চলছে কঠোর ; নেইক দরা, নেই করুণা, নেইক প্রীতি ! 
এই ত জগৎ মথ্যা বপুল--জগৎ বিরাট মথ্যা ঘেরা, 

চাই আলো ঢাই, চাই রে আলো, আঁধার বড়, আঁধার ডেরা ! 
কে ঘোচাবে এ 'হিংসা-ছ্েষ, কে তাড়াবে নিদ্দ্য়তা ? 
ব্যাকুল ষুবা কক্ষে ঘোরেঃ বক্ষে জমে ব্যাকুল ব্যথা । 


এই তো রাত, এই অবসর, তারায় চাদে বলছে মোরে-- 
বেরিয়ে পড়ো বোঁরয়ে পড়ো, আর কি সংযোগ পাব ওরে ? 
হয় মিশে থাক- মিথ্যা মায়ায়, ধপ্রয়ার প্রেমে থাক রে মিশি” ; 
নয় চ'লে আয় জগৎ-বুকে, এই ত সুযোগ- নীরব নিশি ! 
হেথায় মুকুট, স্বর্ণ-আসন--হোথায় ধুলি কাঁকর-ভরা £ 
হেথায় গবলাস, নর্তকী-গান-হোথায় রোদে পড়ছে ধরা ; 
হেথায় স্নেহ-শীতল গেহ--হোথায় মানুষ অহলছে তাপে 3 
হেথায় সেবা ব্যগ্র অশেষ- হোথায় দুখে দলে দাপে ১-- 
কোনটা 'নীব কোনটা 'নাঁব £ তারায় তারায় যে 'জিজ্ঞাসে-- 
হাব রাজা না 1ভখারণ ?--দাঁড়াব ভাই সবার পাশে ! 
দর্্বলেরি বক্ষ দ'লে ঘতুত্রবে না মোর রথের চাকা, 
শোণিত-আশন রাজ-তরবার এই পুরেতেই থাক্‌ক ঢাকা । 
দুদ্বলেরে বল দেবো রে, দুখীর হব সখের কামণ, 

মুছিয়ে শোণিত দানব অভয় আমি আমি এই এ আম। 
রাজ-আভরণ নায়ক আমার, ছেড়া কাপড় অঞ্গ-ভ্‌ষণ £ 
শয্যা কোমল বধছে গায়ে, ধরার ধূলি আমার শয়ন ; 
রাজপ্রাসাদের শীতল ছায়ায় আমার নবাস নয় রে নে; 
পথের পাশে, রোর্দের তাপে, গাছের তলায় নিবাস রহে। 
রাজার শাসন, ধবাধর শাসন, পুরোহিতের শাসন বত-- 
মুছব আম সকল শাসন, মুছব আম সকল ক্ষত। 

এ আসে রে এ আসে রে, এঁ যে শুনি কাতর ধ্বান,-- 
পুতহারা কাঁদছে শোকে হাল্লিয়ে তাহার বুকের মাণ ! 


১৬৪৯ 
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নিদ্রাবিধর ধশোধরা দীর্ঘ*বাসে ফিরল পাশে, 

থমকে দাঁড়ায় ব্যাকূল যুবা, বক্ষ তাহার কাঁপ-ল ভ্রাসে 1 
হার রে নারী, হায় মোহিনী ! আমায় তুমি বাধলে ডোরে, 
অঝোর দিলে প্রণয়-প্রীতি, কিন্ত তবু বক যে পোড়ে । 
পুত্র দিলে শ্রেষ্ঠ যা সুখ, তবুও বাথা ঘুচল নাষে; 

সব স্নেহ-প্রেম ছাপিয়ে, পপ্রয়া, এ কোন: ব্যথা বক্ষে বাজে ! 
একলা তোমার থাকব শুধু ?--কর কর আমায় ক্ষমা, 
বপথ মাঝে কাঁদছে যে নর? বুঝবে নাকি, অনুপমা £ 
সবায় আম চাইছি পপ্রয়া, তোমায় আম ছাড়ছ নাকো, 
সবায় পেয়ে তোমায় পাবে, ঘমাও পপ্রয়াঃ শান্ত থাকো । 
জগাৎ-জনে করছে যে ভিড়--এই এ বুকে আসছে সবে ; 
সবায় সেথা দেবো নিবাস, সবার সাথে ত্ামও রবে ! 

একটি চুমা তোমার মুখেঃ একটি চুমা শশুর মুখে» 
এই 'িনয়ে আজ দাও গো বিদায়, বোরয়ে পাঁড় দুখের বুকে । 
দুখের মাঝে দুঃখে বুঝে দুঃখ হ'তে নিঙড়ে সংধা, 

হর্‌ব আম সবার দুখে, গমাটিয়ে দেবো সবার ক্ষুধা । 


মোন দাঁড়ায় ক্ষুদ্ধ যুবা, জায়ায় হেরে পত্রে হেরে» 
যায় বড় সাধ আঁকড়ে ধরে দুইটি জনে বাহুর বেড়ে । 

হাত সে বাড়াক্ঃ আবার গুটায়।- নাঃ নাঃ এক ! আবার মায়া ? 
হেথায় দুটি, হোথায় কোটি মানব যে রে দগ্ধ কায়া ; 

যাই চ'লে যাই, যাই চলে যাই, যাচ্ছ আমিঃ শোনো শোনো” 
দুঃখী ওগো, ব্যাঁথত ওগো, আর ভাবনা নাইক কোনো । 

পাওান প্রীতি ? পাণ্ডান দয়া 2? আম সবার প্রেম বিলাব, 

প্রেমের আলোয় প্রেমের নুধায় দুখ মছাব, শোক তাড়াব। 
রাজার ছেলে রাজ্য 'নয়ে শাসব সবায় ঘুরিয়ে আঁখি-- 

এই ক রে সুখ !-_হায় অভাগা !_ প্রেম দিয়ে যে রাখব ঢাক? | 
বাথায় দেবো দরদ-মধ-, বিপথ হ'তে আনব পথে, 

মুন্তবাণ শুনিয়ে দেবো»-বাঁচিবে মানুষ শক্কা হতে । 

সুপ্ত থাকো, তত থাকো, যশোধরা, আমার 'প্রয়া, 

কিনলে তূমি এই যে হিয়া, সবার হ'তে দাও এ হিয়া। 

গ্তষ্ধ আবার দাঁড়ায় যুবা,--আকাশ পানে আবার দ্যাখেঃ- 
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দক-ভোলানো চাঁদের আলো ডাকে ষেন এ যে ডাকে ! 
অবাধ অঝোর দিকে দিকে চাঁদের আলো কেবল হাসে, 
মুন্ত আছে, মনুস্ত পাব, হদয় ভরে ক উল্লাসে ! 

যাই অনীমে, যাই অশেষে, নেইক রে আর বাঁধা-ধরা, 
বক্ষে তুফান দ£'কুল ছাপে, এ ষে বাধন চ্ণ-করা ! 


'বার খুলে যায় বেরিয়ে ষুব্য, ঠবপুল নিশা হাওয়ার ভরে 
ডাকল যেন। দাঁড়ায় যুবা। আবার সে যে ফিরল ঘরে। 
এ না নড়ে বশোধরা 1-__এ যো শশ, আহা !--আহা ! 
ছাড়ব এদের ? চর জনম 2 কেমন ক'রে সইব তাহা ? 
কক্ষে ঘোরে আবার যুবা, লাগল গায়ে নিশার হাওয়া, 
ডাকল পেচক প্রাসাদ-শিরে, রাত বুঝ নেই 2? হয় না যাওয়া ! 
ছাদের 'পরে বোরয়ে যুবা হেরল আকাশ- _নেইক সীমা ; 
মোনা নশীথিনীর বুকে শ্দ নাহি-অচল ভামা ! 

অসীম আলোর প্লাবন চলে_-অশেষ আলো; উদার আলো ! 
এত আলোয় দুখ ঘোচে না 2 কেমন করে মুছব কালো £ 
বিশ্বে অসীম এই শীবরাটে দক আম ক করতে পার ? 
আমার হয়ার ক্ষুদ্র বাসে কতই আছে প্রেমের বার £ 


1ফরংল ঘুবা, ফর্‌ল ঘরে? বসল ধীরে শয্যা শেষে ; 

পারব নাক ? পার্‌ব নাক ? অশ্রুতে গাল যার রেভেসে! 
আবার এল উতল হাওয়া- দুলংল ব্যথার সাগর জোরে ; 

কে রাখে রে 2 1কসের মায়া ? প্রাণ ষে আবার উঠল ভ'রে। 
যুস্ত করে দাঁড়ায় যুবা যশোধরার চরণ-মহলে, 

শেব দেখা সে দেখল 'প্রিয়ায় দেখল ছেলেয় দেখল ভুলে ! 
যশোধরার শব্যা 1ঘরে' ঘুরংল সে ধীর 1তনাট বারে ।- 
কে'দো নাকো,।ফর্ব আমি সবায় নিয়ে তোমার দ্বারে । 

যাই প্রিয়া যাই, যাই প্রিয়া যাইঃ বিদায় বিদায়, আসি আসি, 
তোমায় আম ভালোবাস জগৎ-জনে ভালোবাসি ! 


ঘর হ'তে সে কোরয়ে এল, চাইল আবার আকাশ পানে ; 
জগং তারে ডাক দিয়েছে ব্যথার টানে প্রেমের টানে । 


৯১৬৬ 
কোজাগরী-১১ 


কোজাগরাী 


ভাদরে 


গুরু গুরু ডাকে মেঘ, কঝুরু ঝর জল 
এমন বাদল-দনে হৃদয় বিকল ॥ 

ছুটে ছুটে হওয়া বয়, কড় কড় বাজ। 
হরষে চমক দোৌখ ছাঁড়' সব কাজ ॥ 
কালো কালো মেঘ-বুকে আলে জহলজবল । 
আকাশের সাথে মোর জহলে হাঁদতল ॥ 
ঘন ঘন পড়ে বাজ অদূরে দুরে । 

আখ ঝলাসছে বটে, হদয্ন পরে ॥ 

এই এল ঝমাঝম+ এই বা ধীর । 
দোলায়ত দুখ সুখ হৃদয় ঘার ॥ 
কালো মেঘ সরে কভু--নীলের আভা ॥ 
ভালো নাহ লাগে ধারা চপল-ভাবা ॥ 
ডেকে ঢেকে আসে মেঘ কালোয় কালো । 
এই বড় ভালো ওরে এই ত ভালো ॥ 
ঝমাঝম ঝমাঝম কেবল বারি । 

পরাণের এত সুখ রুধিতে নারি ॥ 
ধোঁয়া-ধোঁয়া চাঁরাদক মাতে ও গ্রাছে । 
ওরে ধোঁয়া দে রে ছোয়া হ্রদর-মাঝে ॥ 
ভ"রে গেছে ধরা জলে বাজে ও বাতে 
এই ভরপূর খেলা হৃদয়ে মাতে ॥ 

চেয়ে শুধু থাকি আজ শুধু দোখি জল । 
শুধ- শুন গুরু গুরহ মেঘশকোলাহল ॥ 
শহধং আখ থুয়ে রই জলের ধংমে । 
পাতার নাচন দোথ ধারার চুমে ॥ 

দৌখ জলন্রোত ছোটে একে ও বে'কে। 
যেমনি তা কমে জল আসছে ঝেকে॥ 
ভাদর-বাদ্র মোরে আদর করে ॥ 

তার সাথে খেলা কার মনের ঘরে ॥ 


৯৬ 


কোজাগরী 


পুরুষ ও নারী 


আম পুরুষ জাগ্‌নু যখন সংস্টযুগের কোন সে ক্ষণে 
'হয়ায় যেন গোপন ব্যথা 
জাগ্‌ল নিরাশ আকহলতা, 
সৃন্টিকাজের শূন্যাঁক এক বৃঝ্‌নু আমার প্রাণের কোণে ; 
বুঝনু যেন ক যেন নেই, কি যেন চাই প্রাণে মনে । 


আকাশ আলো ধূলায় তণে 'কি যেন নেই, নেই-ক ষেন ; 

শন্ত আমার দীপ্ত আমার 

চাইছে কি এক থাকার আধার 
একলা আম !স্ষ্নয়-ক তো ঠিক !--আর কিছ: নেই ? নেই-ক কেন 
স্তব্ধ নভে ক্ষুহ্ধ চোখে দেখন উদাস দিনের হেন। 


হৃদয় ভরে কূলে কূলে জম-ল বেদন দিনে দিনে ; 

আমার যেন চিন:তে নারি ; 

আমি যেন শুন্যে বারিঃ-- 
কে রাখে, কে ধরে- আমায় 2 উতল হ'নু কাহার বিনে 2 
আমার কাছে চানয়ে আমায়, আমায় লবে কেই গো চিনে ? 


ধরার বকে বেদন-বেগে ছুট্‌ন? উধাও ক্লিম্ট-কায়া, 

মটংল নাকো বকের তবা, 

খখজ.নূ উদাস, হারাই 'দশা,- 
[ক চাই আম 2 তাই কি জান ! সুখ চাহ কি ? কসের মায় ! 
[ক আছে গোঃকে আছ গো? তাপষে বড়! দাও গোছায়া ! 


আমার বেদন এমনি সোঁদন আঁধার, আলো, বায়ুর স্রোতে 
নিশ।স রূপে আগুন রূপে 
ঘুরংল 'দিশি চুপে চুপে ও 
মৌন কভু, কাঁদন কভু--নেই পাথেক্ল প্রাণের পথে ; 
পূণ" যে নই, নই যে সরস, রস কোথা পাই কোথা হ'তে 2 


৯৬৩ 


কোজাগরী 


শান্ত ছিল দীপ্ত ছিল, তব-ও যেন শান্তহারা, 

শ.ন্য ছিল প্রাণের মাঝে, 

দুঃথ ছিল সকল কাজে ; 
মুন্ত ছিল, তবুও তাতে পাই'িনক সুখ- যেনই কারা ! 
চলন আমার আশা উছাস ছিল বেতাল ছন্নছাড়া । 


হঠাৎ করে দেখনু তেমায়, নারী, আমার কাম্যা নারী ! 
নয়ন 'পরে পড়ল নয়ন 
এই ীক আমার বাঁঞ্ছিত ধন ?-- 

এই বাহার ক্ল্পরী ক পতন-ঝোঁকা বৃক্ষটা'রি 

হবে শরণ ? ঠিক দাঁড়াবে £ এরেই কি রে ধরতে পারি ঃ 


ওষ্ঠ তোমার কপিল ক্ষণেক--পড়ংল ব্যথায় মধুরতা, 
তোমার ভূরুর মোহন লিখা 
ণনবায় বকের আগুন-শিখা, 
স্বপন-মাখা ললাট তোমার জড়ায় সকল আকহলতা, 
গণ্ড দুটির নধর সংখে হারয়ে গেল আমার ব্যথা ! 


চরণ ফেলে এগিয়ে এলে--সে চলা কাঁ ছন্দভরা ! 

ক্ষিপ্ত আমার প্রাণের গাতি 

তাতেই পেল ছন্দ-যাঁত, 
হাতের তব দোলন আমার দুলুল বুকে সুধায়-ঝরা ; 
ণকনুল আমায় তোমার আঁখি তোমার হাঁস |তয়াসহরা। 


শীজজ্তাসা কি করব তোমাক্ন, জানিই নাকো কেমন ভাষা ! 
ক বুঝাব বলব কিবা ? 
রইল না মোর রাত দিবা ; 
অবাক: হ'নু পুলক-মদ্র দেখে তোমায়, তোমার হাসা ; 
বাঞ্চিতা মোর চিত্ত-দ্বপন, পেলাম আশা, মিটল আশা । 


একলা ছিলাম তাই চাহিলাম, এই কি আমার সেই সে চাওয়া ? 
সেই চাওয়া ক মার্ত ধ'রে 


১৬৪ 


কোজাগবী 


আজকে দাঁড়ায় নয়ন "পরে ? 
বুঝুন মনে-সেই-বটে সেই,--এবার হবে ছন্দে যাওয়া ; 
এবার এল, এবার পেলাম সেই পাওয়া সে আশার পাওয়া । 


মুখে মুখে চেয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে তুমি, দাঁড়য়ে আম, 

ভ'রে ভ'রে ভর-ল "হিয়া 

তোমার রূপের রসি পিয়া, 
[পয়া চোখের অঝোর মধু জুড়িয়ে গেনু, যায় পে নামি”, 
নেমে বুকের ফাঁকে ফাঁকে করল ভরাট-__অতলগামশী 


এাগয়ে এলাম, _হাতখান মোর তুলংলে তোমার কোমল হাতে ;- 
বজ যেন পড়ল বাঁধা, 
থামল যেন গোপন করা, 

প্রাণ ছিল কি তোমার আশায় 2 বুঝনু ছিলই এই আশাতে ; 

এরই তরে উঠত ফুলে আকুল বেদন বুক-কারাতে ! 


1শরায় ?শরায় খেলল তাঁড়ৎ তোমার কোমল সেই পরশে, 
ছিল যাহা গুপ্ত বেদন, 
জাগ:ল সেথা সুখের ক্পিন, 
আবেশ এল ঘুমের মত, মগ্র হপাম কোন: হরষে; 
বম্টধারা ঝরল যেন গ্রীছ্মে ধরার বুক নীরসে। 


চোখে চোখে দেখছ দোহেঃ আবার দোৌখ আবার দোখ, 

তুমি পেলে আশার নিধি 

আম পেলাম চায় যা হাঁদ, 
তুমি ভাবো-এই ক সে, সেই £ আমি ভাঁব- এই ক, সেক ? 
হয়ায় 'হিয়ায় জান্‌নু দৌহে--এই তো রে চাই ! আহা ! এাঁক ! 


জাঁড়য়ে দিলে আমার গায়ে তোমার বাহর দুইটি লতা, 
আমিও তোমায় দুইটি করে 
জাঁড়য়ে ধার বক্ষ পরে? 

বুকে বুকে বাজংল দোঁহার গরু গুরহ আকুলতা, 


৯৬৫ 


কোজাগবী 
আমার বেদন চিন-ল তোগার বেদনাটিরেঃ কইল কথা । 


দেহে দেহের পরশ পেয়ে আশায় আশা যুন্ত বহে, 
আমার আশা আমার উচ্ছাস 
তোমার আশায় পেল 'নবাস, 
দুই আশা দুই ব্যাকুলতা জড়ায় নবীন পাঁরচয়ে, 
দুই বেদনা তৃপ্ত হ'ল সুখের হরষ-বেদন লয়ে । 


অধর "পরে মিলল অধর-_একাঁট চুমা আবেগ ঢালা, 

এক চুমুকে অধর দয়ে 

দোহার পরাণ দোহায় ?পয়ে 
দোহার আশা ঢাল:নু দোঁহায়, সে কী রে সুখ, জড়ায় জবালা ; 
এক চুমাতে দৌঁহায় বাঁধা ; বুন্ত হ'ল ছন্ন মালা । 


পূর্ণ হ'ল সেই সে ক্ষণে সৃম্টিকাজের গোপন ফাঁকা ; 
কোমল নীলে ছাইল আকাশ, 
ছন্দ পেল সাগর, বাতাস, 
রবির জ্যোতি ফুটল 'ছিগুণ, চাঁদের হাসি সুধায় মাখা ; 
পুরুষপাশে মিলল নারী--সহ্টিপটে শ্রেষ্ঠ আঁকা । 


বর্ধী-মিলন 


ভাদরের আঁবশ্রাম্ত অশান্ত বর্ষণ 

আজ এ প্রত্যষে তোলে বিপুল প্লাবন 
ধরণীর কক্ষে কক্ষে ; ব্যাপ্ত বক্ষে তার 
শরণ লভেছে জল এধার ওধার 

শত স্থানে । বাঁসয়া নিজ্জজন বাতায়নে 
জলের উল্লাস হেরি প্রান্তরে প্রাঙ্গণে ৷ 
চেয়ে চেয়ে বাদলের ব্যাকৃল ধারায় 
ভেসে ওঠে এ নয়নে প্রশান্ত 'বিভায় 
প্রয়ার মূরাঁতি মোর, দেখা নাহি ধার, 
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অন্তরে যে জাগে ক্ষণে, ভুলি বারবার । 
মনে হয়, সেও আজ চেয়ে জানালায় 
বাদলে উদ্ছেল চিত্তে হেরিছে আমায় 
আপন অন্তর মাঝে । 

মনে মনে দেখা, 
দূরে দুরে রহি, তবু নাহ একা একা । 


স্বত্যু-অভিযাঁন 


[ টেরেল্স ম্যাক্চ্ুইশীর মুক্তি-গাথা ] 
ভগবান: মোরা কাঁর আঁভযান, এই অভিধান সম্বশেষ ; 
তম জান ইহা ন্যায় অভিযান, নাহিক ইহাতে মিথ্যালেশ । 
তোমার আঁখর নে চালাও, দেখাও মোদের মাান্তপথ ; 
আনো আনো ত্বরা বিজয়-রথ । 


ক'রো নাকো রোষ, এই আঁভযান পুণ্যাভধান, পুণ্যফল ; 
িন্র-ীবপদে ডাঁর নাকো যেন মতি যেন রহে অচল । 
মারতে শিখাও, মরিতে দাও । 
কতক মারবে, ভূমিতে লুটাবেঃ সে তো ভালে লেখা, জানি তো তাও ; 
মারয়া বজয্ন-ধবজা উড়াও । 


বহু নরষের যতেক বেদনা, যত বিভীষিকা, পাপের ফল, 

মত সেবকের শো1ণতের ধারা, জশীবিত জনের চোখের জল 
তোমার চরণে ঠানবোদ আজ । 

হারায়োছি যেই স্বাধীনতা মোরা তাহারে লাভতে দিলাম এই 

জীবন মোদের, কামনা মোদের, শ্রেষ্ঠ যে দান, আর তো নেই । 
দাও স্বাধীনতা, ঘুচাও লাজ ; 
ক-পা কার” 'বাধঃ মুছাও লাজ । 


দ্যাথো হে মোদের হৃদয়ে বিরাজে পরের দলনে কত না দুখ ; 
দাস যেবা তার কত না গোপন বেদনে নিত্য জৰালছে বুক ; 
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তোমারেই মোরা নিবোদ সব । 
কত আশা এল হইল বলীন, কত শঙ্কায় দুলছে প্রাণ ; 
ব্থানত তব হব না বিরত চালাতে নিয়ত এ আভযান। 
আনব ম্ান্ত জয়ীবভব | 


জান না মোদের ভাগ্যে কি লেখা, তব চলি মোরা, ডাকে যে দেশ ; 
দাও বল দাও, দাও হে সাহস, ঘুচাব দেশের অশেষ রেশ 
করিব দেশেরে মরণহণীন । 
মুক্তিযুদ্ধে যারা রবে বেচে তাদেরে দাঁনও তব আলোক, 
বিপদে তম যে সহায় মোদের, তম যে মোদের পাঁরচালক। 
সদয় নয়নে দেখিও দেশেরে সব্বাদিন। 
কারও দেশেরে পর্ণবল, 
মত্ত, দৃপ্ত, সুখোষ্জবল। 
মারতে শখাও, মারতে দাও ; 
মাঁর' সবে জয়-ধ্বজা উড়াও। 


ধরণী 


ধরণন, ভরণ মোর জীবন-দায়ন্গ ! 
তণে পৃষ্পে শস্যে আয় প্রাণ-প্রবাহিনী ! 

ধৃলিময়ী মোন মূক নিস্তম্ধ নিশ্চলা, 
1বরাট মশীত্তকা-পিপ্ড িম:ঢ-বহ্বলা, 
আঁয় ধীরা, আয়ি 'স্থরা, প্রশাম্ত-অগ্তরে 
রেখেছ জশবন-বাহ্ন ধ্ঁল স্তরে স্তরে । 
কোটি কোটি জীবনের জাগ্রত অও্কুর 

তব এঁ মক গর্ভে রহে পরিপূ্‌র ;-- 
ধ্যানময় প্রাণময় গভীর সণয়-_ 

সংম্টির সাশ্নিক শল্তি পোষিছ দুজ্জয়। 
এ ক্রি ধাঁলজাল জীবন-চণল, 

এ মোন মাটীস্তূপ সজনে উচ্ছল । 
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পুষ্প হাঁসয়াছ তৃমিঃ পর্বতে উদ্দাম 
প্রাণ-বেগে উর্ধে উঠে শাসো আবরাম ১ 
[বহত্গে মোৌলয়া পাখা শুন্যে কর জয় ; 
সমুদ্রে তোমারি. প্রাণ বরাট নিভযয় 
উদ্বেল উত্তাল ক্ষিপ্ত ভীম দুদ্দমন ; 
বক্ষে তুমি শ্যামদুযাতি নয়ন-শোভন 
মানবে প্রমর্ত তুমি জীবন-বিকাশ-_ 
1বজয়া করুণ দৃপ্ত সংযত প্রকাশ ; 
*বাপদে িংস্রক তুমি দূরভ্ত-ভয়াল ! 
হে বহু জীবন-ধাত্রা, করুণ করাল ! 


আজ স্তব্ধ নিশ।থের সপ্ত অম্ধকারে 
দাঁড়ায়ে নিরাঁখ তোমা--এপার ওপারে 
পড়ে আছ শব্দহীনা যেন নাহ প্রাণ, 
সু্ত-স্বপ্নজাল-ঘেরা এক অবসান ! 
তুমি যে গড়িছ কোট প্রাণ পলে পলে, 
এ কথা যায় না জানা আজ স্বাগ্ু-তলে । 
দাঁড়াইয়ে ধ্যানমোৌন। শাম্তা তব পাশে 
হেরি এীক- বক্ষ মোর ফলেছে নিঃ*বাসে, 
হস্ত দোলে !1--এ চেতনা এই প্রাণ-গাতি 
1ছল ক ধৃঁলির গভে” এই পাঁরণাঁতি 2? 
বাঁচবার ধারবার গ্রাসবার লোভ, 
ইচ্ছা-আশা-বাসনার এই যে বিক্ষোভ, 
ছল হোথা 2--ছিল ছিল ; মত্তকার রস 
এ মোর শোণিত-বন্দহ, মাটির হরষ 
আমার এ প্রাণবেগ, এঁ ধ্ালরা শ 
মাংস মোর মোর মাঝে উঠেছে উচ্ছবাসি? 
এঁ ধশর 'স্থর ধরা আপাত-নজ্প্রাণ । 
তণ বথা তোলে মাথা মাটির পাষাণ 
করি' ভেদ, সেইমত জাগিয়াছি আমি 
আমার সম্বস্ব এই ধাাল-অনগামী । 
হে মাত ধরণ? ধাত্রী, করি নমস্কার, 


৯৬০১ 


কোজাগবী 


আড়দন্বরহশনা আয় জননী আমার ! 


দাঁড়াইয়ে সহাপ্তিময়শ ধরণীর ?শিরে 

ভাবি আজ, ক 'দয়োছ 1ক 1দয়োছি ফিরে 
ও স্নেহের প্রাতিদান £ পেনহ প্রাণ, দেহ, 
অন্ন পাই, পাই ছায়া-সশলতল গেহ, 
জীবন আনন্দে চলে, 'মটে প্রয্লোজন, 
সকল অভাব মোর দেনা অগ্গণন ! 

আম অকৃতজ্ঞ নর, জননণর খাণ 
শোধিতে নাঁরন? কণা, শুধু স্বার্থলীন ! 


সহসা শৃীননু শাশ্তি ভোদয়া ক্ুশ্দন 

ওঠে কার --আসে কাছে কে নম্রবদন 
শুভ্রবাস সাশ্রু-আঁখিঃ দেহ জরজর 

বেদনার 'নদ্দয় প্রহারে, থরথর 

হস্তপদ, স্থানে স্থানে শোঁণতের লিখা 

শাহর অঙ্গে, হোমাগ্রর স্বণমিয় শিখা 

ব্যাথত গববর্ণ যেন সালল-সণ্ুনে ॥ 

“কে মা তুম 2- জিজ্ঞা।সনু ?বনম্্র চনে । 


“আমি ধাতব, জন্মদান্রখ তোমার ভরণ, 
আশমই ধরণী পথ, সবার জননন |” 


“ধন্য আম ধন্য আজ-_হেরিয়া তোমায়, 
ঈ'শ্সত-দর্শনা আক শোভা-সষমায় 
শ্যাসকান্তি তুমি মাতা । এাঁক হের আজ 
মানজ্যো।ত হতরপ 1--কপোলের মাঝ 

ও ক দপ্ধ ক্ষত ! ?ক যাতনা তব, মাতা 275 
কাহনহ 1বস্ময়ে । 


“ব্যথা কত বাল না তা” 
কহে মাতা সবেদন ভাষে-“সাঁহ সব 
অত্যাচার তোমাদের সব উপদ্রব ! 
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আমার অন্তরে শত শ্রেষ্ঠ আভলাধ 

ছল যত অনুপম আশা ও উল্লাস 

সব দিয়ে গড়েছিনহ তোমায়-মানবে, 

আকাঙ্ক্ষা সাথক হ'ল মোর অনুভবে 
দিলে রূপ সকল আশায় তুমি নর | 
কিন্তু, বাছা, এ ক আজ প্রহারে জজ্জর 
কর মোরে অবরাম, অত্গ চির" চার' 
করছ ক্ষণ, ধর্ষণ-পেষণে গার? 

বক্ষে মোর কাটো ক্ষত 'নদ্দদয় আঘাতে ১ 
মোর শ্যাম-সংষমায় অত্যাচার হাতে 
কাঁরছ বিলোপ ; মোর প্রিয় পশু-পাখন 
আমার সম্তানে তব হংসাতীদ্ষঢ আখ 
সন্ধান কারছে ?নত্য ক্ষিপ্ত বুভূক্ষায় ; 
দলনে সংদক্ষ তম 'হংম্রক লীলায় । 
তোমারে গাঁড়ন? যবে ছিল মনে আশা 
সৃজন সার্থক হবে, সকল পিপাসা 
পূর্ণ হবে শান্ত সুতে জয়ে ॥ কন্তু হায়, 
এ ক ব্যথা, এ কি ক্লেশ, এ ক বেদনায় 
আমারে ?পিাষছ নিত্য ।” 


--মহ1ছলা নয়ন 
ব্যথাতংরা ধা ধরা! অব্যন্ত ক্রন্দন 
বক্ষে ফুলে ওঠে তারি। 

ক সঃ র 
সপ্ত অন্ধকারে 

বরাজে নাবড় শান্তি স্বপ্ন পারাবারে । 
স্বপ্ন সম হেরলাম জননীর মুখ, 

স্বপ্ে শাঁনলাম তাঁর অন্তরের দুখ । 
স্বগ্ন-পারাবার-তশীরে দাঁড়ানু উদ্দাস,-- 
জননীর এ যাতনা হবে নাক হাস ! 
বেদনায় নম্র বক্ষে কার অনুভব 

ধরণনর' পরে মোর যত উপদ্রব ॥ 
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নিদাঘ-মধ্যাহ্ন 


॥নদাঘের মধ্যাহের বদশ্ধ বাতাস 

শশতল আশ্রয় খধাজ' ফোলছে নি*বাস 
কে 'দকে | নারকেল-পত্র-শীরগশখল 
দ[রুণ গ্রীন্মের ক্লেশ বলে কাঁপ' দয়াল । 
ডাকে কাক শনুন্ক স্বরে কাতর বহ্বল 
ধরণন 'চলের কণ্চে প্রকাশে উচ্ছল 
1নদাঘ-দাহন-ব্যথ। | 


যায় প্রাণ যায়-_ 

এই আর্ত রব অজ নরে মাত্তকায় 

তণে ও *বাপদে যেন আঁগ্নরোদ্ু মাঝে 
ফ্‌কারিছে আবিরাম, চিন্তে মোর বাজে ॥ 
আকাশের মেঘ আজ প্াাড়য়া নঃশেষ-_ 
হেথা হোথা পড়ে আছে যেন ভস্মলেশ । 

এ ?ক দাহ! একব্যথা ! এক বন্বঞরপ 2 
বরষা করুণা যার কোথা সেই ভুপ £ 


রবীন্দ্র-বন্দন। 


গতাঁমর-গহন পূ্‌ষ্ব গগন কাঁর' মন্থন জ্যোতিম্ম য় 

দ-প্ত দন্ত দীপ্ত কান্ত ঘোর দুরন্ত কে নিভ'য় 
রাঁম-শায়কে দীপ্ত-পাবকে নাশ” দৈত্য-অন্ধকার 
পুত 'িম্মল হেম-উজ্জবল জ।গিল মহান: 'নাব্বকার £ 
দশ দক বার স্নেহসম্ভার লভি' বন্দনা কাঁরছে গান, 
ক্ষুদ্র কু অধম 'থিল্ল জ্যোতর পরশে ল-গ্ত-প্রাণ, 

সপ্ত গোপন সজাগ চেতন, অন্যায় শিরে হানিছে কর, 
অজীীবে জীবন, কল.ষ”নাশন কে রে এ ভীষণ শাল্তধর ? 
জগতজীবন জগৎ-পোষণ রাঁব রা এরে জ্যোতিম্মপ়, 
কার” মন্থন পব্ব্ব গগন স্ব জগৎ কারল জয় । 


১৭২ 


কোজাগরী 


মধু-বাঙ্কম দ্‌ঢ়-ভাঙ্গম উষা পষা দূই অগ্রদূত 
বঞ্গ-গগন-তমির-হরণ দুই দগজজ্লী কী অদ্ভুত 
রাঁব-পন্থার ভাতি-সণ্চার করিয়। ঘোষল সপ্রভাত, 
ফুজল-নয়ন দ-প্ট-গমন রাঁব করে পিছে নয়নপাত । 

হাসে দশ দিক্‌, হাঁকে কুহু পিক, হাসিল ভূবন তণ ও ফুল, 
বঙ্গ-ভারতন ঠকরণ-আরাঁত লাভয়া তুলল মুখ রাতুল । 
তাহার গোপন ঘতেক বেদন করিল হরণ রবির কর, 
ভারতা-বক্ষ বঙ্গ-কক্ষ আঁধারাবহন »ভাস্বর । 
মানব-চিত্ত-নাহত-বিত্ত জগৎ-নয়নে সমুজ্জবল, 

ত্রাসত ক্লিষ্ট স্বপনাবিস্ট হইল প্রবল যা দংঘ্বল । 
কাব্য-কমল মেল" শতদল হর্ষমত্ত ফল্মুখ, 
নিরাশাতস্ত কাক্ত-রন্ত মানব আজকে পূণ সুখ ! 
জগৎ-জীবন জগং-পোষণ ডীঁদয়াছে রাঁব জ্যোতম্ম য়, 
কার” মন্থন পর্ব গগন সধ্ব জগং কাঁরল জয়; 


চীদের আলোয় 


গগনের এ দূর কোণেতে চাঁদের কুম্ভ হ'তে 
আজকে সুধা পড়ছে ঝরি* ঝাঁর' 

বনের "পরে পাতার গায়ে গাঁড়িয়ে তাহা পড়ে, 
ঘ।সের বুকে জাঁড়য়ে রহে ধর? । 

এ সুদ্‌রে মাঠের পারে গাছটা তোলে মাথা 

চাঁদের আলোর নাইবে ব'লে সুখে । 

গ্রামের কোলে বনের বেড়ায় রুপোর আচলখাঁনি 
মৃদুল হাওয়া কপিছে তাঁর বুকে । 

ধানের-মেলা সবুজ মাঠে জ্যোতস্নাপারাবার 
দূর অসীমে ঝাপসা হয়ে মিশে; 

একটি দুটি ট:করো মেঘে শাদা স্বপন সম 
অসীম নভে হারিয়ে ফেলে দশে । 

গাছের ভলায় আঁধারটুক: লাকয়ে প*ড়ে রে" 
একটি দুটি জোনাক সেথা জলে । 


৯৭৩ 


কোজাগরী 


আলো-ছায়ার বসনখানি জাঁড়ঃমন নিয়ে গায়ে 
পথাঁট ধীরে ল.কিয়ে কোথা চলে । 


ভাগলপুরের পথে 


ীকবা শান্তি দিলে মোরে, ক তৃপ্তি উদার 
শ্যামলা বপৃলা স্িনপ্ধা পৃথিবী আমার ! 
দাঁক্ষণে বিততা গণ্গা দিগম্তশায়নী-_ 
শুভ্রবাল্‌-বেলাময়শ মদল-ভাষণী ; 
বামে স্তব্ধ 1গারশ্রেণশ উচ্চনণচ পথে 
দুর হ'তে দুবান্তরে রহে শতে শতে। 

হে ধরা, পর্বত যেন তব ওষ্ঠাধর, 

1ক কথা বলিতে গিয়ে উচ্ছ্বাস-কাতর ! 
গঙ্গ তব কজ্লোলিত চলম।ন প্রাণ, 
পন্ধত উদ্দাম দপ্ত প্রাণ শাল্তমান ! 
তোমার প্রাণের আজ এ দুই মুরাতি-_ 
তরলিত বহমান আর দপ্ত আত-_ 

আজ মোর চিত্তে বলে নহে প্রাণহীন, 

এ ধরণন চিরন্তন জীবনে নবীন । 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 


দেশের বন্ধ, দশের বন্ধ, দীনের বন্ধ, নমস্কার ! 
করে রঞ্জন দেশের চিত্তে তোমার চিত্ত 5ঘৎকার । 


প্রেমরাঞ্জত ক্‌পামপ্ডিত প্রীতনন্দিত নায়কবর, 


চত্ব-সুধায় 'বিত্ত-ধারায় 'নত্য বঙ্গ-দুঃখ-হর । 

আর্ত কে"দেছে, কে'দেছে বাঁথত, ন্ট কে'দেছে, কেদেছে ক্ষীণ, 
সব হাহাকার শোক-ঝঞঙ্কারে বাজ য়েছে তব চিত্ত-বশীণ । 

ভোগ তৃমি আত ন:পাঁত সমান, ত্যাগী শিব সম সোম্যাকার, 
প্র/সাদ-গারমা 'নমেষে তেয়াগি' কুটঈর-মাহমা কারিল সার । 


১৭৪ 


কোজাগরা 


কোট দেশবাসী কাঁট-বাস পরে, তাইত ছাড়লে রাজার বাস ; 

দলন-পশীড়ত দেশের প্রভূ তো হ'লে না, হ'লে যে দেশের দাস। 
নরের মাঝারে রাজে নারায়ণ১-সম্ধান তব অজানা নয় ; 

নরের সেবায় নরনাথ সেবা বাীঝলে সত্য, হে জ্বানময় ! 

শত ব্যাধি আজ ঘেরে নিরবাঁধ অভাগা বহ্গেঃ নাঁহক শেষ ;- 
দৈন্যের ব্যাঁধ, ব্যাধি দাসত্ব, ব্যাধি জড়ত্ব হংসা ছেষ । 

সকল ব্যাঁধর ধন্য ভিষকও 'চিত্ত-সুধায় দুঃখ দূর ; 

চিত্ত তোমার বিত্ত তোমার নিত্য জ.ড়াল বঞ্গপর । 

দেশের বন্ধু, দশের বন্ধু, দীনের বন্ধ নমস্কার ! 

করে রঞ্জন দেশের চিত্তে তোমার 'চত্ত চমৎকার ॥ 


মরিতে হবে 


আমারে মারতে হবে-আঁত সত্য কথা, 
অতাব ?নাশ্চিত এই, নাহক ব্যথ-তা, 
নাহক ব্যত্যয় এর, ন।হ ব্যাতক্রম ; 
চূর্ণ হবে এই মোর জশীবন-উদ্যম ॥ 

এই হাপা, এই ধরা, এই মোর গাত, 
এই বলা, এই করাঃ এই আঁখ-জ্যোতি_ 
থেমে ঘাবে, নিবে যাবে £ এ সুন্দর দেহ 
যত্বে-গড়া, এই প্রণীত-ঘেরা মোর গেহ 
সব যাবে, সব শেষ ; অদম্য শকাত 
লুপ্ত হবে ধূলিমাঝেঃ লভিবে বরাত । 
যারে আজ আম বাঁলঃ ঘে বলে তোমার, 
কা"র কাছে থাকিব না, কেহ না আমার । 
এই স্নেহময় ধরা--শপ্যে পৃষ্পে যেই 
আমারে রেখেছে সথে- কোনো দহঃখ নেহ, 
গলাগাঁল ধার সাথে জশবন-সাঁঙগনগ, 
আনন্দের ঝোরা এই নন্দন নাঁন্দনী-_ 
সবারে ছাড়িয়া যাব সব রবে পিছে, 
জীবনে যা সত্য আজ, মরণে তা মিছে। 


১৭৫ 


কোজাগবী 


আমি আছি এই আম--বাঁচার গৌরব, 
আম শাঁসি, ভালবাসি, প্রণীত অনুভব-_ 
সব যাবে, সব শেব, সব অবসান, 

এত মোর গব্ব? সুখ, আনন্দ? সম্মান । 


আমারে মারতে হবে !1--বড় লাগে ভয়, 
কেমনে ছাড়িব ধরা আনম্দ-ীনলয় ? 
জীবন, জীবন মোর, হে শ্রেষ্ত বান্ধব, 
তুমি আম এক আঁছি-_এই এ গৌরব 
চূর্ণ হবে £ তম নাই 2-কেমনে এ ভাবি 2 
জগতে, মানুষে মোর লুপ্ত সব দাবী ৪ 
ছাড়ব না, ছাড়ব না এ মোর জীবন, 
এ সুন্দর প্রাণ মোর সধত্ব-গ্গন ; 
ছাড়ব না, ছাড়ব না এ জীবনে আম, 
আমার জীবন এ যে--আম এর স্বামী ! 
হে স।ঙ্গনী, হে বান্ধব? হে সখী জীবন, 
তোমাতে আমাতে যে গো নগন় বন্ধন ও 
তোমাতে আমাতে প্রনীতি_-এ যে দাবার £ 
তোমাতে আমাতে যোগ নদী পারাবার । 
হে জীবন, হে পরাণ» আমার মাঝারে 
গাঁড়য়া উঠেছ তহাম শকাত-সণ্তারে, 
মের বন্দু বিন্দু রন্ত সদা কার” পান, 
আমার শকাত-স্ফহর্ভ তুম মোর প্রাণ ! 
তুীম যাবে £ কোথা যাবে £ আম যাব কোথা £ 
রক্তের বন্ধন এ যে 1- এক বাতুলতা £ 
হে একান্ত 1প্রয় মোর জ'খবন সুন্দর, 
তুম যেই আম সেই-_নাহ মোরা পর । 
তুমি যাবে ! অসম্ভব 1--ছেড় না বান্ধব, 
তোমারে 'দিয়োছি প্রনীতিঃ শক[তি-ধ্ভব । 
নয়নে আনন্দ 'দলে, হৃদয়ে হরষ, 
1নও না নও না কেড়ে, ক'রো না নীরস। 


৯০৬ 


কোঙজাগরী-১২ 


কোজাগরী 


তবু ভাবি আজ এই 'নিভত সম্ধ্যায়-_ 
দবসের রশ্মি 'পরে তরল ধারায় 

যত নেমে আসে আঁধা' ।দগন্ত চিরিয়া-- 
ব্যাঁপয়া ঘিরিয়া সুপ্তিঙগাল প্রসারিয়া-- 
আমারে মারতে হবে, হবে মোর শেষ, 
ওই সূয রাম্ম সম রব নাক লেশ । - 
দিন যায়--আগ যাই জীবন ধারয়া,_ 
আগ যাই ?--পিছহ পানে যাই যে হটিয়া। 
দিন যায়_বেড়ে উঠি 'দিনে পর পর, 
বাড়া নয়, মত্যুপথে ধার অগ্রসর । 
আমারে মরিতে হবে, মরিব নিশ্য়-- 
এই 'নর্দারণ সত্য আজকে হৃদয় 
বৃঁঝতেছে ক্ষিপ্রপদ আঁধারের তালে ; 
শাদ্তিময়শ রাত আজ যেন মোর ভালে 
পরায় প্রশান্ত টকা মরণ-লখন, 

নত নেত্রে নম্র শিরে করি তা গ্রহণ । 

এ সুম্দর ধরাখানি, এ সুন্দর নর, 
প্রফুঞ্ল এ শিশুদল, পুষ্প মনোহর১- 
কেউ নয়, কিছ নয়, কেহ না আপন, 
সবারে ছাড়িয়া যাব, সমস্ত বন্ধন 

ছিন্ন হবে, চুণ“ হবে,-আমি নাই নাই, 
প্রশীত-অনূভূতিহীন হব ধাঁল ছাই । 


প্রশান্ত আঁধারে আক্র প্রশান্ত সন্ধ্যায় 
মতত্যুর বারতা বাজে হৃদি-কিনারায় । 
আমারে মরতে হবে--এই এক কথা, 
বাজে আজ কানে মোর ভোদ' নীরবতা । 


১৭৭ 


কোজাগবী 


আমার দেশ 


[ রাশিয়ার জাতীয় গাথ। ] 


ভালবাস আম আমার এ দেশ, ভালবাস আতশয়, 
যুদ্ধজয়ের ধত লুখ তাহা এ সুখের সম নয়। 

র্ত দিয়া ও রন্তু লইয়া স্বদেশের ত মান, 

স্বীয় শান্ত ও মাহমায় তার মার্ত ষে গরীয়ান, 

তাহার অতঁত বল-কণীর্তর পুণ্য যে ইতিহাস, 

তাহাতে আমার নহে তত সুখ, নহে তত উল্লাস। 

আম ভালবা!স, কেন নাহি জান, ভালবাস গাঁর' তার, 
ত:ষার-আধার বন্ধুর 'গাঁর গম্ভীর আনবার । 
বায়ু-চণ্ল অরণ্য তার রাশ রাশি নাহ শেষ, 

ভালবাসি ভরা উদ্দাম নদ চলে ছাঁপ' দেশ দেশ ; 
গ্রামে গ্রামে তার আঁকাবাঁকা পথে চালবারে ভালবাসি, 
দৃষ্টির বাণে করিবারে ভেদ অন্ধকারের রাশ 3 

যেতে বেতে খশাজ রাঁন্রআবাস, বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে 
দূর পজ্লশীর ক্ষীণ আলো।রেখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ডাকে । 
দূরে ও অদ্‌রে 1চমএঁনর ধোঁয়া আকয়া বাঁকিয়া উঠে, 
শস্য-বোঝাই গাড়ীগুলি ধায়, মেঠো পথে গরু ছুটে ! 
পাহাড়ের গায়ে সোনালি মাঠের মাঝে মাঝে বাহু তুলি" 
দাঁড়ায় পাদপ--তাহাদের সাথে প্রাণ করে কোলাকহ'ল। 
জানে কয় জনা গি সুখ আমার হোরিতে পৌষ মাসে 


খামারে থামারে ধানের পাহাড় চাষীর কুস্ড়ের পাশে । 


খড়ের গাদায় কৃশড়ে পড়ে ঢাকা, পথ নাই ধানে ধানে, 
চাষী হাসে আর চাষীর বালক; আকাশ মাতায় গানে । 
প্রভাত হইতে রান্র গভীর হা?স-হষের বান 

পঙজ্লীরে করে মুখর উতল, নাচে যেন তার প্রাণ । 


ভালবাস আম এই দেশ মোর ভালবাস আতশয় ; 
যুগ্ধজয়ের যত সৃথ তাহা এ সুখের সম নয় । 


৯১৭৮ 


কোদাগরণী 


৫ ম্মভূমি 
[ টমাস্‌ ডেভিসের ইংরেজী কবিতা অবলম্বনে ] 
অথে” অতুল, গৌরবে গরণয্রানূঃ 
[নপ্লত নবীন, সতত সে সুন্দর, 
ভালবাস আম অপরূপ শোভম?ন 
অ.মার জন্মভ্বীম এই সুখকর । 


সাহসী কোথায় এ দেশের নর সম £ 
ধৈষেয অটল এ হেন নারী বাকোথা ? 
দেশের মুকাত তরে সপ প্রাণ মম 
হব আম বহ পহুণ্য-কম্মাহোতা | 


এ দেশ নহেক অলস, শান্তহশন 
শান্তমত্ত সাহসী আমার দেশ, 
সত্যসাধক মাঁহমায় সে প্রবীণ, 
জননী জন্মভতীম এ পণ্য-বেশ । 


সুবমা-শোভায় মাডত দেশ মোর, 
পুণ্য ধর্ম তাহার বম্মঢাল, 

কোন আর পারে ছ*।ড়তে শীল্ত-ডোর £ 
দেশের মিত্র সুখে থাকে চরকাল । 


সুচর নবীন, চির সুন্দর দেশ, 

সত্যসাধক অপরূপ অতুলন, 

নাহ দুখ হেথা, নাহ হেথা কোনো ক্েণ, 
আমার জন্মভাম এই সুশোভন ॥ 


৯১৭৯১ 


কৌজাগরী- 


স্বগ্নলদ্ধা 


লো মোর মান্স-লক্ষমী সুচির-বাঞ্চতা। 

রাল্রিশেষে আজি মোর স্বপ্নে তুমি দেখা দিলে দেই রূপাীদ্বতা, 
সেই শ্যামা (স্নখ্ধজ্যোত স্বণ“দ-যাতিময়, 

সেই দীঘতঙ্বী ধারা চাপল্য-নিলয়, 

সেই কম্দশযভ্রদ্তা সু-উল্নত-নাসা, 

স:উজ্জবল সুললাট স্বর্ণক্বপ্নে ভাসা» 

অচ্থুল অধর দুটি প্রীতি-সম্ভাষণে সদা স্ফুটন উদ্মখ, 
নয়নে করিছে বাস শিশু-হাঁস আর গুপ্ত-দুখ, 

কান্ত গণ্ডে পরিপূর্ণ 'স্নধ কোমলতা, 

হেমদণ্ড দুটি হস্ত যেন দুই লতা, 

ও গ্রাঁবায় মরি মরি ধশরে রাখি" কর 

আঁকড়” মারতে চাই জম্মজন্মাম্তর । 


স্বপনে হোৌরনু তোমা, পাশ্বে মোর বাসয়া জম্দরশ 

বাম করে দেহ মোর কোমল আঁকি, 

মোর মুখ পানে চেয়ে হাঁসিতেছ মন্ট দুষ্ট হ।স, 
সোভাগ্যসান্দগ্ধ আমি স্পর্শিতে তোমারে ভয় বাসি! 
চাপল্য-মুর'তি তুমি কভু নভে চাঁহছ উদাস, 

থেকে থেকে মোর মুখে ছড়াইছ হাসির কুসুম রাশ রাশ। 
স্তথ্ধ তপ্ত বসে বসে হোর তব লীলা, 

বক্ষে বাঁধবারে চাই তন্বী তোমা" শাম্ত-দুষ্ট-্শীলা । 
তোমারে তুলিতে বক্ষে বাগ্র সুখে দাঁড়াইয়া উঠি, 

এ কি এ কি লীলাময়ী, আমার চরণ-তলে লুটি” 
আঁকাঁড়য়া দু*চরণ কহ তুমি-_"বল বল, প্রিয়, 

আমারে রাখবে কাছে চিরাঁদন ? চির প্রীত ও 1 

কাঁহ আম-_-“মানসী, বাঁঞ্তা, প্রিয়া স্বপ্র-জাগরণ-লদ্ধা সথা; 
তোমারে তোমারে আমি নিশাদন চোঁদকে 'নিরাখ্, 

গৃহে ও কাননে পথে নভস্তলে চিত্ততলে খ্াাজ ; 

সম্মুখে লাভন্‌ আ'জ ; নিঃস্ব জীবনের তুমি ”্ধাঁজ। 
তোমারে রাখিব কাছে 1--এ কি আজ শুধাইলে, নারী ! 


১৮০ 


কোজাগরী 


তোমারে লভিতে বক্ষে আপনারে নিঙাঁড়' নিঙাঁড়+ 
বেদনায় পার্শ্রমে জেগে কাটে জীবন-প্রহর | 
এস মোর স্বপ-সাধ !”-বাঁলয়া প্রসার দুই কর 
বক্ষে তুল তারে আর চক্ষে রাখ সে 1স্নশ্ধ বয়ান, 
সেই মনদহাস্মভরা জ্যোঁতিম্নয় জ্জহল নয়ান। 
বাহুর ব্ধনে মোরে বাধিয়াছে মোর আকাত্ক্ষতা, 
দুভেপ্দ/ বেম্টনে মোর বক্ষ তটে সে রহে বোষ্টতা 
উদ্ধমুখে মোর মুখে অপলক 'দাঁঠ ?দয়ে চায়, 
নত নেত্রে আমি তারে কার পান দৃ'ম্টর তকায় । 
মদ হেসে বলে মোরে--“জেনো তযাম মোর 1” 
আম বাল--“চরাদন চরাঁদন আম তোর তোর ।" 
চার নেত্র দৃঢ় বাঁধা, চার নেনে হতেছে ভাষণ, 
বাকাহার। দু'জনায় নয়নে নরনে আলাপন । 
বলতে সে চাহে যাহা নয়নে তা' কল্লো লয়া জাগে, 
আম যা বালিতে চাই ঢেলে দই দৃষ্টি-অনুরাগে | 
নাহি বাক্যঃ নাহ গতি, দু'জনে নিমগ্ন দু'জনায়।_ 
কোথায় জগৎ, দ্বশ্বঃ কোলাহল ? সূর্য তারা কোথায় মিলায় 2 
অ।ঁম বে'চে আর বেশচে রহে মোর মানস সন্দরী ; 
এ দট জাগ্রত প্রাণে লক্ষ লক্ষ প্রাণ গেছে মার? । 
জীবন্ত এ দুটি প্রাণ আর সব মরণ-নিশ্চল ; 
আম হোর প্রিয়া হেরে- দুই প্রাণে জগৎ চণ্চল | 
দেহে দোঁহে নাণমেষ দেখা দেখা, নাহ তার শেষ ।-- 
সহসা টুটিল স্বপ্ন ! এক রে কোথা সে কল্পদেশ ? 
৬ সঃ ১ 
শুন্য শষ্যা 'পরে মোর ব্যথাকন্ট ?বদস্ধ পরাণ 
আছাড়য়া বারশ্বার মাগে মৃত্য দ্রুত অবসান । 
কোথা স্বপ্প 2 কোথা মোর 'প্রয়া সে মানসী ? 
লাভনহ যে পারজাত, কোথা গেল খাঁস' ? 
প্রভাত-আকাশ পানে চাহি” বারম্বার 
বথাই খখাজরা মার স্বপ্নলদ্ধা মানসী আমার ॥ 
দেহে দিক. কভু সে মোরে এ জগতে দিবে নাকে দ্যাখা 
স্বন্লে হোরব না আর.স্লগ্ধ মুখখরাকা,ঃ 


৯৮১ 


কোজাগরা 


শুধু চিত্তে চরদিন তারি আশা কাঁরব পোষণ ! 
অসহ্য এ আশাকেেশ 1--এ মুহত্ভে ঘটুক মরণ । 


কাঁল-বৈশাখী 


বহু দন পরে 
শুনা ব্যোম ভরে 
ছ-টয়া গাঁজ্জয়া এল পর্জন্য প্রবল-- 
তজ্জনে গঞ্জনে থখলখল, 
আকাশ বাতাস 1বড়াম্বয়া 
নরে তণে ধরণশরে নধ্বাক সক্ষুষ্ধ করি দিয়া । 
এ কোন: ভৈরব, কাল, বিশ্বামন্্, ক্রোধন দুখ্বসা ? 
1কবা এর অন্তর-দুরাশা ? 
ক চাহে, 1ক গ্রাসবারে এ মত্ত নর্তন ?-- 
পিনাকণ-প্রলয়ডঙ্কা তুলছে রণন ? 
বজ্স এর ক্রীড়নক-_ছখড়ে দেয় দিকে কে 'দগম্ত ভোদয়া 
ছন্ব শ্রস্ত স্তম্ধ কার, চলমান এ সাষ্টর হিয়া ! 
আখ তার জবলজঙল- ঝলাসছে আগ্নেয় বিদ্যুৎ 
কার তরে এত দম্ভঃ এ রোষ অদ্ভুত ! 
ঘটেছে 1ক দক্ষদত্ত সেই পুনম্বরি ?--- 
উমা সতী-স।র 
লা।ঞুতা হয়েছে পুন" 2-তাই হে মহেশ, 
উড়ইয়া আলোড়য়া বস্ফারয়া কেশ 
মেঘরূপে সৃষ্টিঝুকে দলন-চণ্ল 
প্রমত্ত বিহবল 
এলে কাল-বৈশাখীতে স্বরূপ আস্ফা'ল” 
ম.খে অট্রহাস আর হস্তে বজ্তাল ? 
বুঝোছ বুঝোছ রোষ--হে ভৈরব বরষা বৈশাখাস্ 
নিদাঘা্তা ক্রিপ্টা পৃথবী তীব্র তাপে “বিঃ থাকি থাঁক' 
বাতাসে ভোঁটল তোমা” আপনার বেদন-বারতা--- 
তাম সিম্ধুপনু্র বীর--ভগ্নী ধরা ক্রিদ্টা তাপনতা 


১৮৭ 


কোজাগরী 


শুনিয়া আসলে ছুটি” আস্ফালিয়া দুরদ্ত আক্রোশ, 
বক্ষে স্নেহঞল, মুখে অভর-নিঘেযি-_ 
জাহবী-জড়ত-কেশ রদদ্র-শান্ত মহেশের মতঃ_- 
প্রলয়ে দুখ্বরি আর কল্যাণ-নরত ॥ 
দক্ষনাশে মণ্তপদ, হস্তে ডঙ্কা, বয়ানে বিষাণ 
নৃত্যমান 
যেমন ভৈরব চিরকাল 
করুণা বিলাতে ঢালে জাহুবীর জলধারা হ'তে জটাজাল, 
তেমান হে দানার ভৈরব বরষা, 
ধরণ ভাঁগননঈ তরে হে শান্ত ভরসা, 
প্রলয়ে দুব্বর তুমি, দানব ঠনদাঘে দালিবারে 
বজ-হাতে আগ্ন চোখে দেখা দিলে দিগন্তের পারে । 
ধরে ধীরে ব্যাঁপিয়া আবার" চত্যাদ্দক- 
দপ্দান্ত নিভক 
ন!শছ মারছ এ আগ্র*বান দৈত্য নিদাঘেরে 
পলায়ন-পম্থা তার সব ঘেরে ঘেরে । 


প্রলয়স্বর্প শুধু তবু নহ তৃমি-- 
শতলিয়া প্রচুম্বিয়া ধরণখীর ভীম 

ছলছল আবরল রাশি রাশ ঢেলে দাও 'স্নগ্ধ জলধারা 
ধূজ্জণাটর জটাচ্যত জাহুবীর পারা । 


হে বরষা, হে মহেশ, প্রলয়ে মঙ্গলে অপরূপ, 
[নব্বাক্‌ বিশ্বের বকে দিশ্বিজয়ী ভূপ, 
হে কাল-বৈশাখা, তম কাল নও, অনন্ত মওগল-_ 
এক হস্ত নাশিপ্তঃ অন্য হস্ত সজনে চগ্চল ; 
দেবেশ মহেশ সম ধংস দাও আবার কল্যাণ, 
হে কাল-বৈশাখী রুদ্র, হে বিদ্রোহী, 
প্রণাম তোমারে নতপ্রাণ । 
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হও আগুসাঁর 


[ ইংরেজি কবিতা হইতে ] 


হও আগুসারঃ কাটছে আঁধার, 

রবে না ধরায় তমির- লেশ । 
কোট কোটশ প্রাণ আজ চলমান 

সাগরের কূলে, গিরর দেশ । 
চলেছে জগৎ ধার' রণ-পথ, 

ভেরী বাজে আর দোলে নিশ।ন ; 
পবনে গমনে ভার' গজ্জ“নে 

রণ-প্রঙ্গণ নৃত্যমান ॥ 


চল: আগে চলং, এ ধরাতল 
শুনছে মোদের গমন-রব ; 
শাশ*ত আকাশ ছড়ায়ে সহাস 
ঢাঁলছে আশষ 1শরেতে সব। 
আশা উদ্দাম ঈগল সমান 
অভিযান-পথে অগ্রঠে যায় ; 
ধেষেণর ঢাল বক্ষ বিশাল 
কারবে রক্ষা অস্ত্র-ঘায় । 
চল চল, ভাই, আর বের নাই, 
এই যে ?ানকটে শান্তি জয় ; 
দেখ হে হরষেঃ আলোক ঝলসে 
সত্যসেবীর বক্ষময় । 
অতাঁতের যত বন্ধন গত, 
শাওখল তার লুপ্ত আজ £ 
'পছে যে আঁধার ছিল ভনমাকার 
গাঁলয়া ঠমলায় আলোক-মাঝ । 
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সপ্ত 
[রামমোহন রায় ] 
সত্যজ্কান, আত্মজ্ঞান, এ বিবগৈতন্যজ্ঞান উদ্োধিত ভারতের বুকে ; 
সেজ্ঞান আছিল গুপ্ত শত শত শতাব্দীর অজ্ঞতার লাঞগ্ছন।র দুখে । 
হে রাম, হে ধন:স্পাণি, প্রজ্ঞা-অস্ত্রে করি' ভেদ যুগ-যুগ-সণ্চিত জঞ্জাল, 
লক্ষ ম-প্ধ আখ 'পরে উজাঁলয়া দেখাইলে সে জ্বানমাণক্যরম্ম-জাল । 


ম:ঢুতা-নিশ্চল এই পাষাণী অহল্যা সম ভারতবষে€রে, তুমি রাম, 
নঞ্জশীবিলে স্পর্শে তব ; আজো তব প্রাণ বেগ চিত্তে তার ম্পন্দে আবরাম । 


[ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ] 
আলসে বিলাসে নিরাশে যে-দেশ নতপ্রাণ 
সেথায় শুদ্ধ পুণ্য যাগের বাহুমান 
জবীললে? হে বীর, আলস বিলাস ভস্ম ছাই । 
দপ্ত কঠোর ভত্ম অটল? তুলনা নাই । 
পিতা তৃমি নব বঙ্গের আঁধনায়ক নেতা, 
দুএখদলন দুঃখহরণ শঙ্কা-জেতা । 
ককশ বটে গার তবু বুকে প্রম্রবণ, 
কদ্ম“কঠোর তব বুকে দয়া সঞ্জশীবন। 


| মধুহুদন দণ্ড ] 
বিদ্রোহণ তুমি উদ্দাম তুমি শাসন-জয়শ, 
পদ্মা সমান প্রলরঙ্কর পরাণ বাহ 
শৈবালদল-রুদ্ধ বঙ্গ-কাব্য-নদী 
কাঁরলে সবেগ, উত্তাল ছোটে সে 'নিরবাঁধ। 
গভীর রাত্রে বৈশাখ-মেঘে বজ্সম 
তব মেঘনাদে ছ-টালে তন্দ্রা, নাশিলে তগ । 
বঙ্গের গহে নহ তাঁম ধর প্রদীপ-শিখা, 
কক্ষে কক্ষে জবাীললে তাহার 'বজাঁল-লখা । 


[ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ] 
গুপ্ত ছিল ভাষা-গণ্গা বিস্ম:তি-মহেশ-জটাজালে ; 
হে তপস্বী ভগশরথ, সাধনা-উজ্জঞল টীকা ভালে 
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িনা দয়া শঙ্খ তুমি, সে গঞ্গারে মস্ত কাঁর' দয়া 
শুহ্ক-ব্গ-চিত্ত-ক্ষেত্র প্রাণাঙ্করে দিলে সঞ্জী বিয়া । 
দিলে রস, দিলে গাঁতি, দিলে হষণ্ মন্ত্র ও সাধন ;__- 
একা পার্থ লক্ষজয়শী করে ধন্মরাজ্োর স্থাপন ॥ 

না ছিল মুকুট» দণ্ড, সিংহাসন, প্রাসাদ গবরাট: ! 
সকাল রচিলে বলে, ছত্রদণ্ডে শে।ীভিলে সম্রাট । 


[স্বামী বিবেকানন্দ ] 
আচার-বন্ধন-পস্ট জজ্জণারত দেশে 
দাঁড়ালে পিনাক-হস্ত ভৈরবের বেশে ; 
ডঙ্কা ও বিষাণ তব ফ:কার” ফ.কার" 
শঙ্কা দিলে ভন্ডে যত, যত অত্যাচারী । 
গুহাগুপ্ত জ্ঞনভেরী--তারে তুলি” নয়া 
মান্দ্রলে যে বাণ*--মুগ্ধ প্রতনচ্যের হয়া । 
বৃদ্ধ ভারতের তুমি দৃপ্ত [সিংহাশিশহ, 
ধণ্সৰ কম্মর্ঁ অতুলন- শঙ্কর ও যীশহ। 


[ রবাক্দরনাথ ঠাকুর ] 
স্নেহকোমল ছায়াশশীতল শস্যশ্যামল বঙ্গভাঁম ; 
সে বঙ্গের ঠচত্তথানির ম্ার্ত যেন জাগংলে তীম 
স্নেহ আছে, প্রেমণ আছেঃ আছে ছাক্না, শ্যামলতা, 
কাব্যে তোমার মেঘের মায়া, পদ্মানদীর চপলতা, 
ফিঙের ধ্বান, শিশুর হাঁস, 'প্রয়-প্রয়ার গাড় চুমা? 
হাসাও তুমি, কাঁদাও তুমি, নাচাওঃ বলো- ঘুমা? ঘহমা । 
দেশে দেশে সকল মানুষ একটি প্রেমের স:ত্রে গথা-- 
1শখিয়ে দিলে, ধন্য হ'ল প্রেমগরবী বঙ্গমাতা । 
ম.প্ধ জগৎ শুনছে তোমার প্রাণজুড়ানো মোহন বেণ:, 
সবার ব্যথা বাজছে তাতে -আকাশ এবং ধএালরেণু । 
কাঁবর শিরোমণি তুমি, বঙ্গ ভালে দীপ্ত টীকা, 
[ব*বগেহের আঁধার হরে বঙ্গ-প্রদীপ ?স্নগ্ধ-শিখা । 
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[ জগদীশচন্দ্র বন ] 
যে-প্রাণে বাঁলষ্ঠ নর, বিহঙ্গ, তপন, গ্রহদল, 
সেই প্রাণ সেই বীর্য, সেই বেগ ডীক্ঘভদে উচছল+__ 
এ গুপ্ত প্রগ় সত্য মনীষা-কিরণে তুমি, কাব, 
ল/ভলে আপন 'চিত্তে, প্রকাশিলে কণ 'বাঁচন্র ছ1ব 
শেষহীন জীবনের, এক যাহা ভি রূপে মিশি? 
তব পর্ব পিতৃগণ যেই সতাালোভী প্রধ' খাঁষ 
হেরিল অথণ্ড প্রাণ চরাচরে অদ্বৈত অব্যয়, 
তাদোর সন্তান তুমি চিনে নিলে সে প্রাণ দংজ্জয় । 
আত্ম-মদ গথ্ব-ঘোষী পশ্চিমের প্রচণ্ড পিনাক 
সত্যসম্ধ ভারতের জ্ঞনমন্তে বাজত, ানব্বকি-। 


জনপথে 


এই যে নিশাদন অশেষ চলাচাঁল, 

এই যে ডাকা, হাসা, ইসারা, বলাবাল 3 
এই যে বাথাভারে আনত মূ মুখ ১ 
এই যে ধনমদে মত্ত ফোলা বুক ; 

এই যে যূবকের সতেজ আভষান ১ 

এই যে জরাতুর যান্টগত প্রাণ ১ 
জানালা 'দয়ে সাব দোখ রে চেয়ে চেয়ে ; 
অসনম ভাবনায় মন যে পড়ে ছেয়ে ! 

এই যে সারাক্ষণ অশেষ যাওয়া-আসা 3 
সুধীর মন্থর, কারো বার্রুত ভাসা; 
দু'জনে গলাগাঁল, দু'জনে রাগারাগি ; 
সুচির পরে দেখে দু'সখা অনুরাগী ; 
দোখয়া গুরহজনে কেহ বা প্রণময় ; 

কেহ বা পিছ হতে টানিম্না কড়া কয় ;-_ 
এমান দোখ দেখি, ভাবয়া কূল নাই, 
দুঃখ সুখ খণ প্রণীত সে এক ঠাঁই! 
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এই যে চাঁলয়াছে অবাধ শেষহীন, 

চলেছে যৃগে যুগে” এখনও প্রাতিদিন, 

কবে রে এর শেষ, কোথায় হবে শেষ 2 
থামবে £ থামবে না এ যাওর়া-আসা-ক্লেশ ৪ 
মানষ এল কেন ? কেন সে পাতে ঘর ? 
জানে তো দুখ-শোক প্রচুর ধরাশ্পর ! 

কেন সে আপনারে জড়ায় পাকে পাকে ; 
উতাঁর' এক দুখে দুখোর আশে থাকে ? 
দু'পাশে মরে ঝরে আপন জন তার, 

তবু সে প্রাণ্টারে আঁকড়ে বারে বার ! 
দুখের শেষ নাই, সংখেরও হবে লোপ 2. 
পশীরাতি রবে সে কি ?2-থাকিবে শুধু ক্ষোভ 
হায় রে মূ নর, তবুও যাওয়া-আনা, 

তবুও সুযতনঃ আশা ও ভালোবাসা ; 
তবুও প্রীত-ডোর বাড়ায়ে নীতি 'নাতি 
বাঁধস নব জনে,_কে রবে নিতে প্রীতি ? 
হায় রে দুখ-ভোলা, হায় রে সখ-ভোলা, 

ও চিতে কোন ভুল নয়ত দেয় দোলা 2? 

ও ভূলে থাক্‌ তুই ভুলিয়া চিরদিন, 

আসা ও যাওয়া ক্লেশ পাসার” তাহে লীন ! 


জগৎ ধেয়ে যায়ঃ তাহার সাথে নর 
গোলক সম বেগে চলেছে পরে পর । 


_ উপলে বাধা পায়, কাঁটায় কাটে পদ, 


তবুও জশবনেরে ভাবে সে নরাপদ ॥ 


বহৎ জনপথে অবাধে লোক যায়, 
তা" দেখে গৃহকোণে মার রে ভাবনায় । 
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রামেন্দ্রহ্বন্দর ভ্রিবেদী 


রচ নাই মহাকাব্য, নাট্য, উপন্যাস ; 
সভামণ্ডে বিস্তারয়া বাক্যের বন্যাস .. 
মুগ্ধ কর নাই জনে । একান্ত গোপনে 
একাগ্র অন্তরে আর অক্লান্ত সাধনে 
নেবেছ পরম-সত্য বাণশর চরণ । 
প্চম-াধভ্রাম্ত বঙ্গে মান্দর ভবন 

[ছল না বাণীর কোনো । হে যোগণ সন্তান, 
উগ্র তপোবলে স্বীয় রন্তু কারি” দান 
রচিয়াছ বাণীগেহ সাহিত্য আলম্ন । 

হে উদগ্রাতা, হে পুরোধা, হে কল)াণময়, 
প্রাতান্ঠয় বঙ্গবাণ দলে তাহে প্রাণঃ 
ভারতের ভারতঈর রাখিলে সম্মান । 
মল্ত্রদ্রষ্টা খাব তুমি ?বন্র।*্ত এ দেশে, 
দেখালে ভারত-সত্য অভ্্রান্ত নদ্দেশে । 


সংশযী 


কোথায় গোপন কোণে কোন. অন্তরালে 
লুকায়ে আছে সে জীব, যারে কালে কালে 
বলেছে ঈ*বর আর বলেছে ?াবধাতা, 
জগ্গৎ-জীবন-ীসন্ধ,ঃ সম্ব-শহভ-দাতা . 
করুণার অবতারঃ সবার আশ্রয়, 
সকল-তাপিত-জন-আনন্দ-নলয়ঃ 

জগৎ-জনক ? কোথা এই রহস্যের 

আবরণে আবাঁরত 'বপুল বিশ্বের 

কোন- কক্ষে কোন গর্ভে কোথায় কেমনে 
ইন্দ্র-জাল-মায়াজালে অতীব ষতনে 

রেখেছে সে আপনায় ঢাক” উদ্বে চাই 
অপার অনস্ত শূন্য বরাজে সদাই 
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প্রচণ্ড দুষ্বার বাধাহশন-_বক্ষে তার 
বশ্দুসম আতদশন ক্ষুদ্র-দেহভার 

ঘুরছে তপন, চন্দ্র লক্ষ গ্রহঃ তারা, 
ধবন্দুমাত স্থান ব্যাঁপ”-__যেন সঙ্গীহারা 
1বশাল প্রাণ্তর মাঝে একক পাথক ॥ 

তার পর সব শুন্য, নাহক ?নারখ, 

নাহ বার, নাহ দেশ, নাহ ছায়া আলো, 
নাহ গাতি, রাত্র, দিন, সব স্ঞম্ধ কালো 
সকল-বহবীন !-হায় ! কোথায় ঈশবর 2 
ধরণঈর পানে চাই-আলোক-ভাস্বর, 
শব্দময়শ গশতমরী মানব-জননন 
সহন্রাবাচত্র-রূপে অদ্ভুত-বরণী -- 
লক্ষ লক্ষ ব:ক্ষলতা, অসংখ্য মানব, 
অসংখ্য পতঙ্গ পক্ষী, পশহ ও দানব 

উঠ্ঠে পড়ে ফুটে ঝরে দুলছে দোদুল 
রাঁচক্না আপন ভাগ্য দুঃখ সুখ ভুল 
অদম্য জীব্ন-শ্বোতে । অঙ্কুর রাঁচছে 
বক্ষে, বক্ষ রচে বীজ, ধরণশ ঢালিছে 
স্নেহরস, মানব সংজিছে মানবেরে, 
পশুরে সজিছে পশ--এমানি চলে রে 
বাঁচত্ জগৎখাঠন ।- কোথা পাই তারে 
সবার জনকরুপপশ সব্ব1নয়ন্তারে 2 


আপনার মধ্যে চাই-_দণগ্ততেজা আম 
ধরণশ ল:াঁটয়া খাই, চাল ?দবা-যামি' 
গ্রাঁস+ বায়ু গ্রাস” জল»-_-দুরভ্ত প্রবল 
[নিজ হাতে ভেঙে চুরে মন্ত উল্-*্থল 
দসযর সমান ; আপনার ভাগ্য পথ+ 
সেতো আম রচিঃ চাঁলক্লাছে মহারথ 
ম।নবের দুঃখ-সুখ হরষে চালিত 

উদ্দাম কমের বেগে? মোরে আন্দোলিত 
হিল্োালিত 1নয়শ্ত্িত করি" নাশাদিনঃ--- 


৯৭১০ 


কোজাগরী 


মোর কম্ম মানবের কম্ম" সাথে লন 
হইয়ে রাঁচছে দহঃখ-সুখ [ানজে-গড়া । 
কোথা তবে কার মাঝে সেই শান্তভরা 
পরম পালক ? 


সে ক শুধু কল্পনায়, 

কাঁবর ভাবের ঘন মোহের মায়ায় 

ব'সে আছে কাঁজপত বাস্তবে 2 একদিন 
একান্ত দুদ্ব্ল অজ্ঞ আত দীন হান 
ক্ষুদ্র নর চমাকয়া হোরিল নর্তন 
বৈশাখের, জলাঁধর প্রমত্ত গর্জন, 
বিস্ময়ে স্তম্ভিত তার প্রাণ ; হেরে ধারা 
ঝর ঝর বরষার সব্বপ্ন।ন-হ।রা 
শনস্য-সঞ্জীবন, রাত্র-শেষে ফল্ল্ন রাঁব 
আনম্দ-জীবন-দাতা, আরো কত ছাব 
শরতের বসন্তের হিল্লো?লয়া প্রাণ 
তাহারে আনন্দে ভরে, গাইল সে গান-_ 
আছে আছে এ বিশ্বের অন্তর-মাঝারে 
সবার পশ্চাতে আর আঁকাঁড়"' সবারে 
শক্তময় সঞ্জশবন-প্রাণ | সে বিস্ময় 
অদ-ন্ট শকাত' পরে সেই সে প্রত্যয় 
যুগে যুগে চ'লে এল মানব-সম্তানে 25 
রচেছে দেবতা শত, কোতুক-সম্ধানে 
?নদ্দেশ করেছে স্বগ” ঈ*বর-আবাস, 
পাঁরজাত-গন্ধময় সব্বদ.ঃখনাশ 
শাশ্তময় সুখময় । দুঃখ সে প্রবল 

রন্ত কার' তারে বে কাঁরছে দুব্বল 
কাতর অন্ষম, 1নরাশ্রয় কাঁদে হায়, 
জগতে শকতি দিতে নাহি কিছ পায়, 
খখজে মরে কল্পিত আশ্রয় ভগবান ! 
এমান বস্মগ্নে ভয়ে দুঃখে তারি প্রাণ 
রাঁচয়াছে আপন ঈশ্বরে দুঃখাতত ।-_ 


৯৯১৯ 


কোজাগবী 


এ তার কজ্পনা শুধু আনন্দ-পারত, 
1নরালম্ব জীবনের কাঁলপত আশ্রয়, 
রৌদ্রুতগ্ত পাঁথকের বাঁঞ্চত নলয় ! 
কল্পনায় একে একে আনন্দ ঘনায়ে 
আপন ম/নর রদে রেখেছে জাগায়ে 
ঈ*বর মণ্গলময় সখের পরাতি 17 
কোথা তার এই বিশ্বে জীবন্ত মূরাত ? 
দোলায়ত সংশায়ত এ জিজ্ঞাস মন 

1নাঁশাদন অন:খন করে াবশ্লেষণ-- 
1বশ্বের সকল দশ্য, সব কম্ঘণ্ ভাব, 
সকল চিন্তার ধারা ; তব ষে অভাব 
জেগে রয় মম্ম“ মাঝে, মেটে না বাসনা, 
থামে নাকো কৌতূহল ; দুরশ্ত কজপনা 
ছোটে আর বলে শুধু আছে ? মিথ্যা নয় 2 
বাস্তবে পেলে না যারে. কেবল হৃদয় 
তাহারে আঁকাঁড়' রবে এই গিকবা কথা £-- 
ক্ষুষ্ধ মনে মন্মে চাপ” মরমের ব্যথা 
বনে থাক বাক্যহশিন ! নয়ন রায়ে 
চেয়ে দোখ- নিঃস্ব নগ্ন সম্ব“স্ব াবলায়ে 
কত সে সন্ন্যাসী ত্যাগল বাঁলছে সদাই 
আছে আছে, অন্তরেতে আম তারে পাই 
জগৎ-বধান সেই সব্বশ.ভ-দাতা । 
এমাঁন এ সংশয়ের চপল ?বধাতা 

কভু আছে কভু নাই” শুন্য হেরি সব, 
হোর শুধু আম আছি যৌবন-বভব । 


মুণ্ত হ'তে চাই আজ ছোঁদয়া সংশয় ১ 
1মথ্যা ষাদ সে ঈশ্বর, রহুক হৃদয় 

এমন এ দাঁন“বার দ.রম্ত প্রবল 
1নাঁশাদন মেহনাশ বদ্রোহ-চণুল । 
যাঁদ সত্য সে ঈশবর, উঠুক ফহ9য়া 
জীব্ত জাগ্রত রূপে আঁধার নাঁশিয়া 


১৯৯২ 


কোজাগরী 
প্রদপ্ত বিভায় ! 
মূস্ত মুক্ত সত্য চাই ; 
রহমসোর আবরণ পুড়ে হোক: ছাই । 
মুক্তি দাও 


[ সার্বিয়ার দেশপ্রেম-গাথা ] 


হে বিধাতা, তুমি কত গে ষূগে রক্ষা করেছ আমার দেশ ; 
হে ন্যায়নিধান, ভূপতি মহান, শোন হে আজকে মোদের ক্লেশ ॥ 


মাগি 


হে কাতরে স্বদেশের তরে দাও হে মনৃন্ত, ক্লেশের শেষ ॥ 


লয়ে বাও আগে, লয়ে যাও দরে, মণীন্তর পথে লইয়া যাও ; 
দেশের রাজ্য জাহাজ সমান বন্দর মাঝে বাঁধয়া দাও 3 
তব শান্ত ও করুণার গুণে ঘোর তম হ'তে অ লোকে নাও । 


উজ্জ্বল অতি সে আলোক মাঝে যতেক শত্রু হউক লোপ ; 
রাখ হে রাঙ্য' রাখ এ দেশেরে, দাও হে মৃন্তি, ঘৃচাও ক্ষোভ । 


কোজাগরী-১৩ 


দেওঘর 


বাংলা-সঈমা ছাড়িয়ে এলাম কাঁকুরে দেওঘরে ; 
হেথায় হোথায় দূর অদূরে পাহাড় থরে থরে । 
[তক্‌ট-পাহাড় তিনটি মাথা, প্‌ব দকেতে রাজে ; 
তবুও যেন যোদক্‌ তাকাই সেই দিকে সে আছে । 
ককর-ভাঙা রাস্তা শাদা, মাঝখানে পাটাকিলে, 
কোথাও আবার লাল মাটগতে রাস্তা রেঙে দিলে । 
মাঠের পাশে চর্‌্কী পাহাড়ঃ পাথর মাথা তোলে-- 
মোন ধরার শান্ত গোপন কঠোর হ'য়ে ফোলে ! 
মানব-গুহে যেমন ছোট শিশুরি হাট লাগে, 

ধরার বুকে তেমন হেথায় ছোট্ট পাহাড় জাগে । 
কেউ তুন্রেছে থ্যাবড়া মাথা, কার মাথা বা সরু, 
কেউ বা দাঁড়ায় পাহারওলা--ঠ্যাসান দিয়ে তরু । 


৯৬৯৩ 


ক্ষোজাগরী 


এই এখানে একটা জাগে? অ বার দুহাত দূরে, 
আবার হোথায় দশটা পাথর উঠছে ধরা ফখড়ে। 
পাহাড়-শশহর জন্ম দেখে স্তব্ধ হ'য়ে রই, 
বিপুল বিস্ময় আমার কেমন ক'রে কই 2 

রে প্রাণবান পাহাড়-শিশু, মানব-শিশুর মত 
সবল উদ্দাম ওরে জীবন-জাগ্রত, 

মৌনা মাতা ধরণী তোর আছে খেয়াল ঘোরে, 
আপন দেহ অটুট ক'রে গড়ছে ধীরে তোরে । 


-দুষ্বর বাসনা তাঁর আকাশ ছেোবার আশা 


তোর এ রূপে মূর্ত যেন- তাহার প্রাণ-ভাষা | 
কোথাও হরি ক্ষেত্র শোভে পাহাড় কোলে কোলে, 
কঠোর 1গারর গা বেয়ে বা ঝরণা-্দড়ী ঝোলে। 
শস)মাতা কোমল ধরা পাহাড় গড়ে গণ্ড়ে 

আপন নিদয়তায় স্মার' ঝরৃণা রুপে ঝরে । 
ঝরণা-নদী যায় ছুটে যায় বাঁলার পথ কেটে, 
পাথর-স্তূপের তলে তলে 50 কোথাও ফেটে । 


মাঠের গায়ে সেই ধারাতে করাত দিয়ে গেছে ; 


লাল কফির আর শাদা কাঁকর জাঁড়য়ে দোহে আছে। 


রং সং ঞঃ 


তপোবনের বখনো পাহাড় লক্ষ গাছে পোবে, 


বহুল পাথর-খণ্ড বিরাট পাশে পাশে বসে। 


গুহায় কোথায় বনের ঝোপে লাঁকয়ে আছে বাঘ, 
গন্ধ তার আসছে নাকে, আপ.ছে কানে ডাক, 
শাঙকত প্রাণ, হাঁপিয়ে ক্লেশে উঠি পাহাড়-মাথা-_ 
যেথায় পাথর আকিড়ে দাঁড়ায় অশথ, নোনা, আতা 
সেখান থেকে দেখছি ধরা 1নয়ে নীরব শহয়ে, 
অসংখ্য গাছ, তৃণ, পুকহর যত্বে বকে থুয়ে ঃ 
ধানের ক্ষেতের সবুজ ছাব বাঁধা আলের ফ্রেমে, 
লোহত মাটশর পথখানি ষাম়্'উঠে আবার নেমে । 
বিচিত্র এ ধরার ম্ার্ভ কোথাও শংদা, লাল, 
কোথাও উচু কোথাও নীচ, কোথাও কাটা খাল। 
সানুষ চলে, চরছে গরু গুধন বকের লা'র ! 


- ৯৯৪ 


কোজাগবী 


এ ধরাতে দুঃখ পাঁড়ন আছে মহামারী 2 
এ ধরাতে যুদ্ধ বাধে £--রাগ ও লাঠালাঠি ? 
একট, মাটন, কড়র তরে মাথার ফাটাফাটি 2 
দশটি জনের পোষণ তরে একাটি প্রাণশ খাটে 2 
দুঃসহ-ক্েশ-আরাব সাথে বক্ষ কোমল ফাটে £ 
হো৷থায় মরে একাঁট ক নর. দশটি ?শিশ রেখে, 
তাদের প্রবল আর্তনাদ 'ক বাতাস চলে মেখে ? 
এ কি ধরা দুঃখভরা,ঃ কলকলোচ্ছবাসা ? 
এ ?ক ধরা খেলছে যেথায় হষ কাদন আশা? 
পাহাড়-চুড়ায় বসে ভাব কিছুই ষেন নাই, 
মানুষ যেন শিম্ট আত শাম্ত সম্ব্দাই | 
আজ মনে হয় পাহাড় চড়ার শান্ত-বায়ু ধ'রে 
পাখদীর মত যাই উড়ে যাই মানব-ঘরে-ঘরে 3 
বাল সবার কানে কানে--ঝগড়া কেন! মছে, 
কেন ছটিস: পরের কাঁড় নেবার আশার পিছে 2? 
উধের্য হোথায় শোন: স্বানিছে.-শাঁম্তি-উদারতা, 
সেই বায়ুরই আভাস 'নযক্পে কর বেদনা গতা ॥ 
উচ্চ হ'তে কোন: বাণখ পাই উচ্চ করে হয়া, 
পার্ব নিতে এ বাণ কি দুঃখে প্রলেপ দয়া 2 
গঃ চল চি 
নেমে আসি মাটউীর বকে, মা ধরা কলযাণন, 
তোমার বুকে কতই পেষণ করছে মানব প্রাণন ! 
কাটছে তে'মার বক্ষে ক্ষত, শসা তব দাও, 
করছে দাপাদাপি দলন, শান্ত মুখে চাও । 
উচ্চ হ'তে হেরে তোমায় বুঝ্‌নু তোমার আম; 
তোমার মাটশী তোমার জল আমার সধ্ব“স্বামী । 
মাগো আমার প.থহী ধান্রী, তোমার আম ছেলে, 
_লোটাতে চাই তোমার বুকে আপন বক্ষ মেলে । 
কাঁকর, পাথর, ধূীল সাঁব আমারি আত্মীয়, 
তণ ও গ্রাছ যেমন, আমি তেমন. তোমার প্রিয় 
পাহাড়-কোলে লুকয়ে'ব?স- _রাজিছে স্তষ্ধতা, 
সর্বজগৎ এমন যেন শাশ্তিসুষ্ট্ি-নতা ! 


সি 


কোজাগরী 


একাট ঘুঘ- ডাকছে শুধু পাতার ঝোপে ঝসে ; 
চমকে শুনি--বটের পাতা একটি পড়ে থন্নে! 
শরৎ-মেঘের 1সশাড় দিয়ে সৃব্য“ নেমে চলে, 
সোন।লি তার উত্তরণয় ছাঁড়য়ে জ্বলজহলে ! 
অস্ত তো নয়, অস্তীঞ্গারর রে রাঁবর বয়ে 
চেলীপরা সম্ধ্যা সাথে, ি'দুর ও ফাগ বদয়ে । 
রাঁব ও সাঁঝ--বর ও বধ্‌ লুউ।ক্স আলিঙ্গনে, 
রাত্রি তাদের ঘটায় মিলন কৃ আবরণে । 

না চে ধা 
চৌ।দকে চাই দেওঘরোর--বৃক্ষোর মেখলা, 
পাশে পাশে দাঁড়ার পাহাড় পাঁচতলা স।ততলা । 
লম্বা সার ইউক্যালপ-টাস- উশচয়ে দাঁড়ায় মাথা, 
গোলাপ, জবা, চামোলদের সহান দোলন মাতা ; 
বাড়ীর দ্বারে ঢ.কতে গেলেই গোলাপ হেসে ডাকে, 
চামেলি সে আঁতাঁথরে অধ্য” [বলায় নাকে । 
এই কুরে এই পাথ.রে মাটনর একি খেলা, 
গড়ছে পাথর, ফোট!চ্ছে ফুল- অবাক--করা মেলা ! 
কাঁকর পানে তাকিয়ে ভাঁব-_- তুইও মাটণর গড়া, 
ফ.লের পানে তাকিয়ে ভাবি--তোরেও ফোটাম্ন ধরা ! 
প্রগাঢ় বিস্ময়ে আমার 1ত্ত ভ'রে আসে 
1বাঁচন্র এ কতই ধরা-_দেওঘরে আভাসে । 
খণ্ড মেঘে ঘুরে বেড়ায় থমকে দাঁড়ায় কোথা, 
ভোরের বেলা তিক্‌ট-শিরে জ্বলছে সোনা হোথা ! 
ন্রিকট গার তিন।ট ম।থায় কুগ্লাস-টুপি আটে ; 
কংম্নাশা কি পায়াঁন শরণ হারিয়ে আকাশ-বাটে ? 
চাঁদের আলো 'গাঁরর গায়ে, তরুর শিরে, পথে 
উপচে পড়ে আকাশ নাবে ধরতে কোনো মতে ! 
টুকরো আঁধার তৃণের 'পরে ঘুমোক্ গাছের তলে £ 
চাঁদের আলোয় লজ্জা পেয়ে জোনাক মদ জলে ! 

গা চা... খা 

পাহাড়, কাঁকর, গোলাপ-ভরা দেওঘবোর ছার 
চিত্তপটে রাখল এ"কে বাংলা গাঁয়ের কাঁব। 


১৬ 


কোজাগন্বী 
বাদল-জল 


তাঁথয়া তাঁথিয়া [থয়া 
নাচিয়া নাচয়া হিয়া 
বারছে-_ 
বারছে বাদল জল, 
ঝমাঝম ছলছল 
ঝারছে । 
ঝারছে ঝারছে বার, 
কে ঢাঁলিছে জলঝারি 
অঝোরে ? 
কে বালিছে-_নাও, নাও, 
ধরা বলে--দাও) দাও, 
কাতরে । 
দাও দাও, নাও নাও, 
ভৈক সবে গান গাও 
হরষে ; 
লোমকপ ধরণশর 
ভ'রে যায়, তোলে শির 
তণ সে। 


ছত্রপতি শিবাজী 


ছল ধর, ছত্রপাতি, বড় তাপ, অসহ্াা যন্ত্রণা, 
লোলিহান: জিহবা মোঁলি” দুংখ-আগ্ম কারছে তাড়না £ 
ঘোর দুঃখ, ঘোর ব্যথা, দৈন্যবজ্ঞ শিরে মৃতুট হানে ঃ 
দাসত্ব-প্রথর-তাপ দাহছে বৈশাখ বোদ্র-বাণে £ 

ছায়া নাই, গ:হ নাই, পদতলে তণ্ত বালু দহে।-- 
মরৃভূঁমি এ ভারত দর্ণ, মুড মরীচিকা-মোহে ! 
ছন্ন ধর, ছায়া কর, ছন্রপাঁত ওহে মহারাজ, 

নবাপুরা এ বৌদ্র-আগ্র, দাসত্বের দৈন্য-দ-ঃখ-বাজ | 


১৯৪৭ 


€কোজাগরী 


ছায়া দাও, স্নেহ দাও, দাও মেঘ, জীবন-সাঁলল ; 
রক্ষা কর, কর শ্রাণ, মহছে দাও মরীচ' জাটিল। 
আনো আনো মেঘসম বক্ষে জল, ব্দনে অভয় ১-- 
*মশানে জাগাও প্রাণ, শুভময় হে শব দুজ্জয়! 
1ছুন্ন কর এ সংশয়, এ সম্তাপ, বিকট শুভ্কতা, 
দাসত্ব-দক্ষেরে দাল”ঃ করি' নাশ দানব দীনতা । 

হস্তে শল পাপনাশণ, ?শরে জল জগৎ-জীবন, 

এস শিব ছে শবাজা, 'নাঘার্ত ভারত-ভবন ! 
এস তব সৌম্য শোষে, দীপ্ত বীষে', উন্মত্ত উল্লাসে, 
উড়ে যাক, মুছে যাক ভ্রাস দ্বিধা তোম'র ন*্বাসে ; 
তব তীব্র-আঁখিতলে ভস্ম হোক: জুকুটি-নয়ন, 

নত হোক: অন্যায়ের উত্তোলিত বাহ-র পণড়ন, 
ভগ্ন হোক তব বলে পাপ-ভাত্তি দৈত্যের প্রাসাদ ; 
তুলিয়া ?বষাণ তব ফুকারো বষম িংহনাদ,-_ 

সে নাদে গবর মাঝে ল্‌কাক অন্যারণ পাপকারণ ; 
দক্ষ-সভা হোক নাশ শিবের হহ্ঙ্কারে ভশীতিহারা ! 
এস এস হে খিবাজী, দাঁলত হন্দুর দৃপ্ত আশা, 
আর্ষের গোরবধ্বজাবাহক, শাসক পাপনাশা । 

নাং নং ১ 

স্বপ্ন সম চিত্তে আজ জাগে সেই পণ্নদ-তটীর, 
শ্বেতকান্তি দীর্ঘবপ খড়গনাসা সেই আর্য বীর-_ 
সেই মুষ্টিমেয় বর শোধ্য-বীষ্য-মাহমা-আধার 
ভীম হস্তে ভিন্ন কার” লক্ষ শত্রু, পাহাড়, কান্তার, 
গাঁড়লা ভারতবষ“--বিশ্বের প্রদেশ মধ্যমাঁণ-__ 
সংযত শান্তর মাতা? তত্বজ্তান-প্রজ্ঞানের খান, 
উদ্ধত অন্যায়-নাশী, ধম্ম “বেদী, করুণা-বিকাশ, 


 নি্কাম কম্মের কনর? দৈন্যজয়ী, মুখে নম্র হাস, 


নম্সল, প্রশান্ত, দাস্ত, ক্ষমামবীর্ত, আনন্দ-নিলয়,_ 
অপ্পুষ্ব ভারত জাগে আত্মজয়শ, কার" 'দিশক্বিজয় । 
জান জন 1জান' দেশ ধম্মবার্তা করিল ঘোষণ 
শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ দ.ই ধম্সণ্ণ কম্মর্ঁ কলৃষ-নাশন ; 
ভীম্ম সে আহবে ভম্ম, অন্যায়ে অধমে* পরাত্মখ ; 


৬৯৮ 


পা. শন 


কোজ্াগন্বী 


€ন অপার-বঈধণ-সবজ্ঞ প্রশাম্ত জলমুক্‌ ? 
এই শৌর্ষেয এই বার্ষে সংষমে কল্যাণে মহায়ান, 


- প্রাতান্ঠিত ধন্মণ্ভাত্ত ভারত-সাম্রাজ্য প্রাণবান১-- 


এক হস্তে বীযণ-খড়গ, অন্য কমে আনব জীবপ্রাণ, 
নয়নে কর.ণা-গঙ্গা, ললাটেতে ক্ষমা ও কল্যাণ ;-- 
এই তো ভারতবর্ষ অতুলা জননী মহখয়সণ, 
রানকষ্ণণাঙ্জঃন-ভীম্ম-মহাবীর-বলে বলীয়সী | 
দৃপ্ত দান্ত? ।ক্ষপ্ত ক্ষান্ত, মনত শাম্ত. ভারত স্বর্দেশ 
রামাজ্জন-জন্মভূমি নিত্য সহে অপমান-ক্লেশতশ- 
নেহারি'ঃ হে আধ্য বীর, ভারতের জুযোগ্য সম্তান, 
রিস্ত তবু পূর্ণ-চিত্ত সঙ্গহখীন তব শঙ্ত-প্রাণ, 
জা?গলে অটল শোর্ষেয, আত্মবলে সেনান? গাঁড়য়া, 
আষেণর মাহমা-রশ্মি 'দাপ্বাদকে গদলে বিস্তারিয়া ! 
সঃ ক চা 

হে শিবাজী, দুষ্বল অক্ষম. ভরহ সবাকার সম 
স্বপ্নে তুমি তপ্ত নও নেহার? বিচিত্র অনুপম 

মূন্ত ভারতের ছাঁব,--সত্য যাহা ছিল একদিন 
সত্য তারে করিবারে বিম্ত উদ্দাম বাধাহবীন, 
পোঁষিলে দুজ্জ'য় আশা, কারলে সঙ্কষ্প নিদার্ণ» 
ক্ষিপ্ত খড়েগ রাহনম-ন্ত করি” দিলে ভারত-অর-ণ । 
হন্দ্‌র ভারতবর্ষে হিন্দু কার দিলে পুনঘ্বরি, 
আহন্দু অন্যায়শ জেতা পদানিম্ে কাঁদিল তোমার । 
আর্য যারে জম্ম দল, আধ্য“রন্তে যে ভীম উদ্ব 
সে পৃত পাঁবত্র ভূমি অশচ অন্যায়ে জরজর-_ 

এ দারুণ অভিশাপ, এ অসহা দুভাঁগ্যের ক্লেশ 
তম শিব শুলপাণি বজ্রবেগে কারলে নিঃশেষ । 
খণ্ড ভিম্ব পিম্ট ছিন্ন পাঁরিক্লান্ত ভারত বরাট- 
অখণ্ড কাঁরতে এক-ছন্রতলে, সাধক সম্রাট, 
দুজ্জয় বাসনা তব আজ যেন স্বপনে মিলার, 
বেড়ে গেছে দাস-পাশ? আশা-শিথা 'নবেছে বাত্যায় ! 
তবু তবু বড় বাথা, তবু এ দারুণ দুঃখ মাঝে 
শুধু তব পানে চাই, তব মাঝে তবু আশা রাজে। 


৯৪৯৫১ 


কোজাগব্বী 


তোমার আরম্ধ কম্ম+ হে সম্রাট, কে করে সাধন ?স 
ভীত নত শত শত শণন্তহগন কারছে ক্রন্দন ! 

শান্য হ'তে স্বর্গ হ'তে এ ক্ন্দনে পাবে নাক ব্যথা £ 
আসিবে না পুনধ্বার লয়ে তেজ, লয়ে উদ্দামতা ? 

এ প্রিয় ভারত তব, তব প্রয় এই হিন্দ জাতি, 

ত্যাম 'বনা কে রাক্ষিবে, হে হিন্দুর শেষ শোষ্যভাতি ! 
এস এস মহারাজ, ছত্রপাঁত এস ছে সম্ত্রাট, 

নাথহশন 'হম্দু কাঁদে, কাঁদে তার সিংহাসন-পাট। 

এস তব সৌম্য শোৌষেন, দীপ্ত বীর্ষে, উদ্দাম উজ্লাসে, 
উড়ে যাক, মৃছে যাক: ল্রাস 'ছ্বিধা তোমার 'নিশ্বাসে ; 
তব তর স্াখিতলে ভস্ম হোক ভ্রুকুটি-নয়ন, 

নম্র হোক: অন্যায়ের উত্তোলিত বাহুর নস্তন। 


ুপুরে 


স্তথত্ধ রৌদ্র, শান্ত দুপুর, নগলাকাশ যেন ধোঁয়া, 

ঘন গ্‌রুগুর কপোত-কূজন গভীর-সাগু-ছোঁওয়া, 
কানি'শ-আড়ে একট চড়ুই িচাঁকচ্‌ করে ধীরে, 
সর চাঁচা সুরে চিল ডাকে দরে রৌদ্র মরুভু" তীরে, 
আিশার নগচে বায়স 'ঝিমায়, কভু দেখে, নাড়ে মাথা, 
নর-কণ্ঠের কাকলি নীরব, শাম্তি-আসন পাতা ।__ 
যত দোখ আর যত শুন তত নত হয়ে আসে মন, 
শ্রবণ ভারছে শাশ্তি-আবেশেঃ জড়ায় এ দুনয়ন । 

এই তো িনতা, এই তো সত্য, এই তো িরম্তন, 
জাগ্রত দ্রুত জীবনের তলে শাস্তি-সঞ্জীবন । 


২০০ 


কোজাগরী 


সিন্ধু 


উত্তাল ভীম দুশ্রম ! 

যুগে যুগে মহ্াাবক্রম 

কত দেশ রাজদর্পে 
গ্রাসয়াছ তব গভে 17 
সেই তেজ রাজতন্ত্র 
ফকারিয়া মহামন্দ্ুঃ 
আম্ফাঁল মহা আক্োশ, 
দাশি-দাশি তুল” মহারোষ, 
উন্মাদ করে গজ্জন 
ট:টতে সাঁলল-বম্ধন 1 
নাচে তাই ঢেউ, দোলে জল 
আছাড়” আকনহীল' আবরল ; 
দুষ্বার ভেঙে ভেঙে ধার 
উদ্দাম ঘোর ঝঞ্জায় । 
উদ্মাদ ঢেউ উদ্মাদ 

দোকুল দোলে, এল পরমাদ 
ওই ওই বুঝ বম্বে 1 
স্তাভত সব দৃশ্যে | 
বাধা-ভাঙা ক্ষ্যাপা সিম্ধু ! 
বশ্রম নাহ বন্দ ৪-- 
উদ্দাম চল খলখল, 

মহারুদ্র ও মহাবল 

€ যেন ) সক্োধ ক্ষ্যাপা শঙ্কর 

সতশ কাঁধে ফেরে ধরা "পর, 
হাসে খিলাথল আবরল, 
শাদা ফেনা ঝরে কলকল, 
ঘটাবে প্রলয় দুজ্জ-য়, 
কাঁপে সহম্টি ও কাঁপে ভয় ! 

[সম্ধ ! মতায়ে পারাপার 

এ ক লশলা তব 1--সংহার 


*২০১৯ 


কোণজগবণী 


খোলছে, মেলিছে আস্য, 

এ যে দানবের হাস্য ! 
ত্ভানহীন যেন আদ প্রাণ 
স্টির সেই আঁভবান 

আজো লভেনিকো সংযম, 
নাহি ছস্দ ও নাহ ক্রম, 
আজো নহে সেই তৃপ্ত ! 
গড়ে ভাঙে, ছোটে ক্ষণ ! 

সঃ গা ০ 

কূলে দাঁড়ায়োছ ক্ষুদ্র 

বল বল মোরে, রুদ্র ! 

1কবা ক্রন্দন, পরিতাণপ, 
ণকবা ব্যথা, শোক, ক প্রলাপ 
ডেউএ ঢেউএ ফোলে আনবার, 
অজ্ছেয় কোন: দুখভার 2 
ভোদ" মোর দেহ-চম্মে 

ও উচ্ছাস পশে মননে” 
নহে ক্রন্দন, নহে শোক, 

নহে তাহা ব্যথা, দুখভোগ১- 
দুভ্জয় মহা উল্লাস 


1বশ্বের প্রাণউচ্ছৰাস ; 


মক ধরণবর প্রাণ মন 
মক [বিশ্বের সে গোপন 
প্রাণ তব মাঝে চণ্ল-_ 
আলোঁড়ছে বেগে উচ্ছল । 
তহীম গিব*ব ও ধরণসর 
দৃপ্ত পরাণ তেজশী বীর 
নমামি নমাম মহাপ্রাণ ! 


নমামি সিল্ধুহ মহীয়ান ! 


সঃ শ্ রং 


ভোরের বেলা, [সনম্ধু, তোমার কলে 
দাঁড়য্লোছি আজ, এ ও নভ-মহলে 


২০২ 


কোঁজাগরী 


প্রকাণ্ড এক সোনার থালা ওঠে*,__ 
সূর্যয নাক !- কী অপরূপ ফোটে 17 
আধখানা তার রহে জলের তলে, 
আধা'র আলোয় জলের সোনা জহলে' 
লাফিয়ে ওঠে দুষ্ট যেন ছেলে-_ 
মায়ের কোলে দাঁড়িয়ে পড়ে ঠেলে ! 
সোনার আভা ভাসে, দোদহল দোলে 
দশর্ঘ দেহে উতল ডেউএর কোলে ! 
বাঁসয়ে দেছে সোনার যেন থাম-_ 
ঢেউর "্পরে দূলছে আবরাম । 
চোখ মেলে চাই--ওই সদরে দূরে 
পেরিয়ে ফেনা পেরিয়ে সে ঢেউ ঘরে 
উধাও হেরি চক্রবালের রেখা, 
সেইখানেতেও শেষ তবু নেই লেখা !1-- 
অসম সুনখল অগাধ সুনশল বাঁর-- 
চোখ হেরে ধায় ধরতে গিয়ে তারি 
দেহের আভাস ; মন মানে যেহার 
গভনর উদ্দারতার পেতে পার ! 
সোনার রাঁব একটি পাশে হাসে, 
উধাও বার চৌদিকে উচ্ছ্বাসে ! 
শেষ কোথা নেই !1- শেষ কোথা রেশেষ? 
আমায় খাল দেছে সীমার বেশ। 
ওহে বিরাট ! বরা আলৎগনে 
আমায় চেপে ছড়িয়ে ও শয়নে 
সোনার জলে, ঢেউ-দোলাতে, নীলে 
দ।ও হে মেলে তোমার ও 'নাখলে ! 
1বরাট- তোমায় ক'রে নমস্কার 
পশ্পহাছ আমার ক্ষুদ্র-দেহ-ভার । 
গা ০ গং 
গভীর রাতে হঠাৎ এ ষে ভাঙ্জ আমার ঘুম+- 
লোকের কথা সব কোলাহল একান্ত নিঝ:ঝূম । 
গজ্জে ওঠে সদরে ওই কে ষেন আস্ফালে,-__ 


০৩ 


€কোজ্াগরী 


[সম্ধ্‌ ডাকে পিম্ধু মাতে গভীর রাষ্িকালে ! 
ঘুমের বকে সকল মানুষ অগাধ লভে সুখ, 
একলা আমি জাগ্‌ন্ কেন 2-কাপিহছে ভ্রাসে বক 1! * 
আছড়ে ভাকেঃ গজের” ডাকে, আসছে ষেন ছুটে 
পাগলা সাগর ; করবে কি গ্রাস 2 নেবে কি আজ ল.টে' 
এই সৃষোগে ক্ষুদ্র ভবন ?--ক্ষদ্র আমায় ধ'রে 
টান্‌বে কি এ ঢেউর বুকে, আছড়ে? গখড়ো ক'রে 
করবে বলোপ ?--ভয়ে আমার কাঁপছে সারা দেহ ! 
ক অপরাধ সম্ধু আমার বাঁচাও, কর স্নেহ । 
ওই ডাকে ঢেউ, ওই ডাকে জল, ওই সে কলরোল, 
ভীম ভীমতর তীব্র নঠুয় যেন মরণ-দোল ! 
পাগল ভোলার তাল-বেৈতালে প্রমথ সব নাচে ! 
আজকে আমায় কে বাঁচাবে 2 প্রাণ করণা যাচে! 
স্তত্ধ রাতে সিম্ধু তোলে অত্যাচারের ভেরী,-- 
একক আমার বকের মাঝে বাজছে ঘুর ঘের”'-- 
নিশাসং আসে রংম্ধ হ'য়ে বিরাট ভপ্য়র চাপে, 
হাত কাঁপে মোর, কাঁপছে দেহ, প্রাণ হিয়া মন কাঁপে! 
রক্ষা কর আমায় আজি, 'সম্ধু আমার 'পতা ! 
সম্তানে আজ রোষ ক'রো না, বিশবভূমির মিতা ! 
প্রাণ খুলে আজ এ-প্রাণ ভ'রে তোমায় নমস্কার ; 
রক্ষা কর, আর এস না আছড়ে বারংবার ! 
গং গা ৃ রা 

নমামি নমামি সত্ধু ! 

যৃগে ষগে রাঁব, ইম্দু 

ভোঁদ* উঠে তব গভ' 

অরুীণম শুচি। সব্্ব 

ভূমি তুমি গ'ড়ে নিত্য 

দলে বাস, দাও বিত্ত । 

আ'দম-জীবন-অঞ্কুর 

তব মাঝে হ'ল পরিপ্‌র'_- 

ফহৎকারে তার এ মানব 

জম্ম লাঁভল জীব সব। 


২9৪ 


কোকজাগবীী 


বশর তুম, কভু শ।স্ত ! 
কভ উদ্দাম, ক্লাম্ত ! 
দীপ্ত উজ্জল, ধৃমলশন ॥ 
এই এক রুপ, এই ভন: ! 
1নশ্চল, পুন” লদলাময় ! 
নঙ্ঠুর+ পুন” সদাশয় ! 
শন্র আবার কভু নীল ! 
শাদ্ভলর, হাস 1খলাখল ! 
কভু দেব, কভু দৈত্য-_ 
ভাঙো দেশ ভাঙো চৈত্য ! 
ফেনমালা গলে চিকচিক 
ধারয়া রত্ব ও মাণণক 
সম্রাট তুমি সম্রাট-_ 
পদতলে কাঁপে ধরা-নাট ! 
শত বাহু তুলে উচ্চ 
বাজাও শাসন-তষ্্য ! 
স্তম্ধ অবাক শোনে ব্যোষ 
তব গজ্জন, মহা ওম- ! 
হে মহান: 1 দিই 1বস্মক় 
তব পানে প্রেম আর ভন্ন ! 
তুম দাও দ।ও অনুরাগ 
ঢেউ-ভোরে বাধ দেহভাগ 
ক্ষুদ্ূ এ দেহ-বন্ধন 
ভেঙে দাও, ষত ক্রন্দন 
ছাড়া পাক, 1মশে ষাক ওই 
সীমাহশীন জলে থইথই ॥ 
তব সম্তানে বুকে নাও 
নুতন জন্মে গড়ে দাও । 
কারে দান নভ-যব্ভ্ত ; 
1বপহজ উদ্দার নন্ভ্ঃ 
অসীম নাখলে দাও বাস, 
দুখ সুখ কাঁদা হেনক নাশ ও 


সহ 


কোজাগরী 


অতল অগাধে ডুবে যাই, 
রতন-শধানে শুতে চাই, 
দুলে দুলে দলে ফেনা-সাথ 
ভেসে ভেসে যাই দিন-রাত ! 
বিরাট ! বিরাট ! নিয়ে বাও- 
দেহ, মন প্রাণ নাও তাও । 
এ আমার যত গব্ব 
ঢেটএ ঢেউএ কর খদ্ব £ 
মহা প্রাণে দাও মহা দেশ, 
মহ] ওক্কার, মহা শেষ ! 
নমামি নমামি মহাপ্রাণ ! 
হে মহাজনক মহায়ান: ! 
প্রণাম প্রণাম প্রাণপাত, 
ওহে আদি প্রাণ, আদ নাথ ! 


গান্ধী-বন্দনা 


প্রণাম, প্রণাম তোমারে মহান, ওহে ভারতেবর দু:খহারণ, 
প্রণাম তোমারে, ওহে বলীয়ান, ভারত-মনন্ত পতাকা-ধারখ ॥ 
তোমারে প্রণাম ওহে অগ্রণনঃ কোটী কোটা মক নরের নেতা, 
দুঃখে বক্ষে ধারয়া আদরে ওহে দুখ-.কশ-দৈন্য-জেতা ! 
শঙ্কাঁবহণীন ওহে কৃশকায় কুশ দেহে পোষ বজ্ব নাতি; 

খব্ব' তনৃতে গব্ব বিরাট, দুখের গঞ্ব রিরাট প্রীতি । 

প্রণাম তোমারে ধীর বৈষ্ণব, অতুল-বিনয়খ, মিষ্ট ভাষী, 

প্রণাম তোমারে দ-প্ত যোদ্ধা, কালিশমন্দ্রে কলুষনাশী। 
তোমারে প্রণাম সাগর-উদার ধরণী সমান ধেষণশালী ; 
হিমাচল সম অটুট-অটলঃ স;ধ'য প্রথর-অংশ:মালী ; 

আগ্র সমান উজল পাবক, জনন সমান স্নেহানুরাগণ ; 
শিশুর মতন মস্ত সরল, শঙ্কর সম সত্বত্যাগী। 
তম 1ক প্রতাপ, তম পুরুরাজ, তৃমি ফি শিবাজী ভারত-ন্রাতা ? 
তৃমি দি সমর-ীনপূণ কৃষ্ণ _গ্তার মহান: গীতোদগাতা ? 
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তৃমি ক বুদ্ধ, নানক, নসাই ? মহম্মদ কি অতল বলশী ? 
তম কি থ-্ট ?--তব মাঝে বীর প্রোমক সকলে উঠছে জ্বাল !, 
ওহে শিবাজীর শাল্ত-বকাশ, ওহে বৃদ্ধের প্রণয়বাহী, 
তোমার মাঝারে শিবাজশরে নাম" বৃদ্ধেরে নমি' কণীর্ত গাহ । 
চলেছ খক্ব+ গথ্ব-দপ্ত চরণে দালিয়া মৃত্যা-ভীতি ; 
পশ্চাতে চলে কোটী কোট নর, কোটশী কোটী নারী অসীম-ধতি 
তোমার কণ্ঠে লাঁভয়াছে ভাষা কোট মানবের কঠোর ব্যথা ; 
মূর্ত তৃমি ষে মুত্তিস্বপন--দ্যাখে ঘা ভারত বেদন-নতা । 
তোমাতে হয়েছে সংহত যত দাসের দুঃখ যগে ও গে; 
অনশন-ক্ষীণ লক্ষ লোকের অস্হ ষাতনা বাহছ বুকে । 
কোটী কৃষকের খণনায় তুম নিজ ণ সম মানিলে মনে ; 
মলালে চিত্ত গত-গোরব হৃতবৈভব ভারত সনে ॥ 

সং সং র 
প্রণাম প্রণাম তোমারে মহান, বুদ্ধ তৃমি যে শিবাজী তুমি ; 
তোমারে প্রসাব" ধন্য হয়েছে পেষণ-পশীড়ত ভারত-ভুমি । 
শত শতাষ্দী কাটিয়া গিয়াছে দাস পাশে আর পেষণ-পাশে ! 
রত্ব-প্রপস্‌ ও বীর-প্রস্‌ এই ভারত এখনও মরোন ভ্রাসে । 
আজও আছে তার শোৌধেযর বীজ, আজও মহত্ব সজীব রহে ঃ 
গাম্ধগ, তোমারে প্রসাব ভারত আপন শকাঁ৩ সবারে কহে। 
প্রণাম তোমারে গান্ধী বিরাট, প্রণাম মহভ্ত-পঠাকা-ধারী ; 
প্রণাম তোমার ভারত-সযণ, প্রণাম ভারত-ব পদ-হারী। 


জাগ্রত ভারত 


আজি গ্জ্জর করে গজ্জন--1সংহের হুঙ্কার» 
কাঁপে হিমা1দ্ঃ কাঁপে সমদ্দ্র, কমারিকা, গ্রাম্ধার | 
কাঁপে মান্দ্রাজ, কাঁপিছে সিম্ধ:, পঞ্জাব, উৎকল, 
কাঁপছে বঙ্গ? বেহার, অন্ধ বোম্বাই ও কেরল। 

মাতে ভাগীরথী, যমুনা, পদ্মা? রাবী ও ভ্রচ্ষনদ, 

মাতে নম্মদা, কৃষ্ণা, কাবেরণ,--কে করে সে গাত রদ ? 
জাগে রাজপুত, জাগিয়াছে শিখ, মারাঠা, মুসকমান ; 
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জেগেছে বাঙাল”, ওঁড়য্লাঃ বেহারাী, অল্প্রী, মততপ্রাণ [ 
জাগে মান্দ্রাজী, সম্ধী ও জাঠা--সীমাহীন জাগরণ ! 
সপ্ত ভারত-আত্মার এ ক স্বাপগ্তর বিদারণ £ 

পরূড় আজ কি অধর কাতর অমৃতের 'পিপাসায় 2 
মিয়া আকাশ ছুটিবে সে ক রে পযীরবারে দুরাশায় ? 


বং নী নাং 

(ক ঘোষে পাণ্চজন্য আজ রে, কে কালির হৃষীকেশ ? 
রথ কোথা তার ? কোথা অজ্জুন, যোম্ধা শস্তরবেশ £ 
গাম্ধী গাম্ধী হৃষীকেশ দেখ শঙ্খ আহংসার, 
কোটা অ্জ€ন ভারত জাড়য়া জেগেছে দ্ার্নবার | 
নাহক শক্ত্র, অস্ত ও তূণ, ধৈষণয আত্মবল, 

দহ£থ-সহন বাঁধ, দুঃখাবজর়ী চিত্ততল, 
অস্ত-আঘাত দেহে লতে পারে, ব্যথায় গনাঁষ্ব“কার' 
প্রহার সাঁহয়ম করে নিষ্ফল প্রহারের অনাচার । 

হেন দুঙ্জয় কোটী অঞ্জন অস্ত্রাবহীন যোধ 

নেমেছে আহবে, অস্ত কেবল নিম্বাক: প্রাতিরোধ । 
ধ্াীল-লুশ্ঠিত নত কলেবরে বহে গর ক্লেশভার, 
নিন্বকি: সহে সত্যাগ্রহী সকল অত্যাচার । 

দেশে দেশে আর গ্রামে গ্রামে আজ কোটী দ্ৃঢুচেতা নর 
মৃত্যুরে চায়ঃ তব নাহি চাহে ঘোর অন্যায় কর । 

ধায় ব্যবসায়, ছাত্র, উকশীল, বৃদ্ধ ষুবক আজ, 
ভারতবনিতা ম্ীস্ত-অধীর, বলে ওই- লাজ সাজ ! 

এ কি এ প্লাবন, এ কি রে বন্যা, এ কি এ প্রেমোচ্ছৰান !: 
প্রাণ 1বলাবার তরে একি আজ উদ্দাম উল্লাস । 
রোধি' অন্যায় ন্যায় বিধানতে এ কি আশা দনজ্জয় ! 
আজ দূষ্বল করে নিভ-য্লে প্রবলেরে পরাজয় ! 
দুঃখ-দহনে দপ্ধ পরাণ ধরে পাঁবন্র রূপ, 
হিংসা-ক্রোধের ছারা নাহি সেথা, সে যে মৈত্রীর কপ * 
মৈত্রী-ধারায় নিফাত মন দ:ষ্টেরে ভালবাসে, 

দুঃখ সাহয়া 'জাঁনছে দুঃখ, 'নভ“য়ে জনে ভাসে । 

এ কি বুদ্ধের অক্রোধ এল, থচ্টের খাঁটি প্রেম ? 

এ কি নিমাইর প্রেমের নৃত্য, জগাই [বিজয়ী ক্ষেম ? 
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এসেছে এসেছে মৈত্র প্লাবন, আত্মার মহাজয়, 

দরে গেছে আজ মতুযুর ভয়, লোকভয়, রাজভয় । 
গুজ্জর হ'তে পান্চজন্য তোলে আজ 'নিঘেষি, 
সত্যাগ্রহ-বষাণে বিগত আজি শত আফশোষ। 
1বজিত দাঁলত 'ক্লিষ্ট দেশের বক্ষে এ কোন: প্রাণ 
জাগিল শঙ্কাবিহীন মূর্ত আত্মার আভমান | 
অভিনব এই কৃষ্ণ মহান গীতা রচে রণ-মাঝে, 
সমর-চাতুরী নাহি এর, বলে সব কথা আর কাছে। 
পর্দাবক্ষেপে ভারতের মাটণ নাঁড়য়া কাঁপিয়া উঠে, 
বাক্াকণায় কত শতকের নিদ্রা আপান টুটে ! 
কাহার বাণার আগ্রর শিখা ভারতে আগুন জবালে ? 
উৎনস্‌ক চোখে জগৎ তাকায় কার পাবন্ত ভালে ? 
বাক্য কাহার ধ্বনিছে ছা'পিয়া কামানের গঙ্জন ? 
[হংসাকুণ্ট জগৎ মানসে করে কারে অচ্চন ? 
কৌপানধারী কোন: সে ষোগণর পদতলে ধনী ছুটে ? 
গঙ্ব“বিহীন কাহার চরণানয়ে গব্বাঁ লুটে ? 

কাহার 'িবশাল উদার চিত্তে নাহ কোনো ভেদ নাই, 
'দ্জ-চণ্ডাল, ধনী-নধ4ন মালয়াছে এক ঠাঁই ? 
হিংসা, চাতুরী, মারণ? দম্ভঃ অস্ত জঙ্জারত 
জগতের চিত খাাজত যে-ুধা সুচির-আকা1ঙক্ষত, 
সেই পুধা আজ ঝরে আবরাম, সে সুধার নর 
গান্ধী দাঁড়ায়, জগৎ জড়ায় পিপাসায় জজ্জর। 
পরপদতলে অপমানে দুখে আঁধারে অবজ্ঞায় 
পোবিল সত্যধর্ম ভারত বৃগ-বুগ-বেদনায় ; 

আজ সে সত্য হয়েছে মূর্তঃ অতীতের তপোবল 
গুহা হ'তে আজ জাগ্গিয়াছে যেন উদ্দাম উদ্জবল। 
[বাঁজত ভারত, ক্ষুষ্ধ ভারত, লাঞ্ছিত, ক্লেশনত 
[বজেতারে বলে-_তোমার প্রতাপ-গর্্ব কারব গত। 
মথ্য। দম্ভঃ লমর-সঙ্জা, অস্ত্রের কৌশল, 

আত্মার বলে অস্ত্রে কামানে কার' দিব নিষ্ফল । 
পেয়েছি সত্য, পেয়োছ ধর্ম, প্রেমে মোর অভিবান, 
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দলনে এ দেহ হউক চূর্ণ, না লব কাহারো প্রাণ । 
আহব এ নয়, প্রেমের যজ্্, আত্মার আরাধন, 
নব দক্ষায় হবে মানবের আভনব জাগরণ । 


বিদায় 


ধবদায় আঁজ্র গভীর রাতে বিদায় আজি, ভাই, 
জগৎ হ'তে মানব হ'তে বিদায় আজ চাই । 
ণবদায়, ওগো 'নথর রাতি, 
আর না চাহি জীবন-বাতি ৃ্‌ 
জবালাতে আম তপন সাথে, বাঁচতে বল নাই, 
আঁধার-ষবাঁনকার তলে গাঁলয়া ঝরে যাই । 
স্ত্ধ আজ সকল দিশা, 
সকল গাঁতি হরেছে 'নশা, 
সকল ধ্বান মরণ-বুকে লটায়ে অবসান ; 
আমার বকে দাঁলছে মৃদু সভয় মম প্রাণ । 
আকাশ চাহে হাজার চোখে, 
দানব যেন মরণ-লোকে 
ডাকছে ঘন ভাঁকিছে মোরে অচল ইসারায়১-- 
কাঁপছে দেহ” কাঁপিছে প্রাণ, শকাতি শাথিলায় । 
কহিতে ভাষা শকাঁতি নাহ" 
বম গচতে 'বদায় চাশহ+_ 
বিদায় আজ বিদায়, (প্রিয়া আঁধার-হিয়া-মাঁণ, 
বিদায় স্নেহপুতলা 'শিশ হরষ-লুখখাঁন । 
1বদায়, যেবা বেধেছে মোরে 
ক্ষাঁণক স্নেহপ্রশীতর ডোরে, 
হরষ "দিয়ে হাস্য 'দিয়ে জনিলে ষেবা মন, 
চলিতে পথে মধুর ভাষে যে দিলে প্রেমধন । 
বিদায়, মম 1কশোর-প্রিয়া, 
নিকটে দূরে নয়ন দিয়া 
যে দিলে মোরে পরাণ ঢাঁল' পরাণে কতাঁদন ; 
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বিদায়, ওরে পাগল শিশু চপল দুখহশন । 


ধবদায় আজ বকুল চাঁপা মাললকা ও জবই, 
ফহাটয়া থাক, আজকে তব বয়ানে চমা থুই । 
চুমিয়া তব পরাগ-স্নেহে, 
অধর ভাঁর+ মাখায়ে দেহে 
সুবাস-ভরা তোমার তলে 'ব্দায়নত শুইঃ 
ণবদায় লব চাঁহয়া শেষ মৃদব আখ দুই । 


শবদায় দেহ আমারে আজ: হে তণ মাথা-তোলা, 

কঠোর পায়ে দলোছি কত, ক্ষম গো ক্ষমা-ভালা । 
ক্ষম গো মোরে 1বদায়-কালে, 
তোমার বকে তগ্ত-ভালে 

লুটায়ে পড় গভার দহখে জড়াতে ক্ষতজবালা, 

ভালে ও চিতে পরশ দেহ শীতল স্নেহঢালা । 


[বিদায় দেহ আমারে? মাগো ধরণশ স্নেহমন্ রখ, 
কত যে খণশ তোমার কাছে কেমনে তাহা কাহ ? 
ভ্ুণের রূপে তোমার বৃকে 
লংকায়ে ছিনু যুগে ও যুগে, 
কারয়া জীব জাগালে মোরে অকৃল বেলা "পরে ; 
কণশটের রূপে গড়ায়ে এন শকাতি-সখ-ভরে । 
সে কট হ"তে গাঁড়লে মোরে 
প্রবল দৃঢ় মানব করে 
তোমার বার তোমার জলে অল্বে পালি” তব, 
কাঁরলে কণটে মহমাময় মানব আঁভনব । 
বিদায় নিতে তোমারি পাশে 
এ বুক মম ফাটিয়া আসে, 
তুমি ষে মোর সবার সেরা মায়ের সেরা মাতা, 
ভালো ষে বাসি তোমার মাটাী, ধাঁল ও ততণ পাতা । 
তবুও মাগো, বিদায় মাগি, 
জননী সুখ-দু৪খের ভাগখ, 


*১৬১৯ 


কোজাগরী 


গভীর রাতে কে মোরে ডাকে, মরণ যেন চান, 
কত না ক্ষণে তাহার সাথে হয়েছে 'বাঁকাকান। 

সে আজি ডাকে তারার চোখে, 

সে আজি ড।কে গভগর লোকে, 
আঁধার-হাতে পরশ করে আমার দেহখান ১ 
নাবছে বাত, থামছে গতি, তাহার জয় মাঁন। 

বিদায় আজ 'ব্দায় মাগি, 

_ মানব ধরা ভণের লাগি' 

প্রীতির “বাস রাখিয়া গেনু লহো গো লহো তি” 
[বদায় নিল পাঞ্গল কাব চপল লাল ভুল: । 


